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কিরূপ পথ্যে চলা উচিত--এই সকল কথারই 
আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা! করিলেই 
এ সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইবে, এমন ধারণা 
ঠিক নহে,__আযর্েদের কথা -দাধারণকে 
বুঝাইতে হইলে, রোগ প্রতীকাম্র উপায়- 
বিধির সত যাহাতে লোকে ব্যাধি গরপীড়িত 
না হয়, খৰি প্ৰদৰ্শিত নিয়ম সকল পালন | 
.করিয়া_-অবহিত চিত্তে শাস্ত্রোপদেশ রক্ষা 
করিয়া_-সদাচার ও সঙ্থততিপরারণ হইয়া 
যাহাতে দেশবাসী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়া থাকে, এক কথায় রোগাক্রমণের 
প্রতিষেধক বিধি সকলই সর্বাগ্রে আলোচনা 
করিতে হইবে। আযুর্কোদের সেবা করিতে 
গিয়া আমরা সেই বিষয়াটর উপরই সর্বাগ্রে 
লক্ষ্য রাখিয়া থাকি। 

দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় 
হইয়াছে, অধুনা বঙ্গজননীর অধিকাংশ 
সন্তানই রোগের যন্ত্রণায় কিরূপ ব্যতিবাস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন, নিতা নূতন নূতন 
রোগাহুসারের তাণুব লীলায় বঙ্গজননী 
‘কিরূপ ভীতা কম্পিতা__সে কথা তো আর 


কাহাকেও নুতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। | 


ম্যালেরিয়া বাঙ্গালা -স্মশান হইয়াছে, ওলা" 
দেবীর রুপায় প্রতি বৎসর বঙ্গমাতার অসংখ্য 
অসংখ্য সন্তান অকালে কালকবলিত হইতেছে, 
_ ইনক্ন,য়েঞ্জা, নিউমোনিসজ, বঙ্গ, বাঙ্গালা 
সংহীর মুদি ধারণ করিয়াছে__ইহার জন্তু তো 
উউ্জিনং চিন্তা ই হইতে, কিন্ত ৷ 


সেই সঙ্গে সেই সক রোগের 
হইতে বাঙ্গালী যাহাতে অব্যাহত থাকিতে 
পারে, তাহার চেষ্টা যে সর্বাগ্রে আবস্থাক। 
ধরে' আগুণ লাগিলে জল ডালিয়া. রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা আগুণ লাগিবার 
পূর্বে সাবধানতা অবলব্বন কর্তব্য নহে কি? 
আমরা সে কথাটা আগে ভাৰি নাই, দেই 
| জ্ই তো-্আাজি বাদালার এই অবস্থা। : 
আসল কথা--দেশের এই ছদ্দিনে আধি- 
বাধির লীলা নিকেতন বঙ্গমাতার সম্তানদিগকে . 
আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইলে সংসার 
| পৰিচালনা বিষে আবার তাহাদিগকে সাবেক 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, সাবেক সাদী 
অনুসরণ ভি তাহার যে আর গতাস্তর নাই 
এ কথাটি তাহাকে সবধপ্রকা েবুখিতে ছইবে। 
গত তিন বৎসরে_আমরা সেই উদ্দেশ্য 
শইয়াই আযর্কোদ পরিচালন করিয়াছি 
এবং এখনও; তাহাই করিব। আমাদের 
পুরাতন পাঠকগণ আমাদের সঙ্্প অবগ: 
আছেন,_নৃভন গাঠকদিগকে আমাদের 
উদ্দেশ্য সংক্ষপে বলিবার- অস্ত. আমাদের সেই 
পুরাতন কথাই পুনরাবৃত্তি করিয়া 
| আয়ুৰ্কেদের আবিষ্কার কর্তা দেবতাদিগকে ও. 
| ও প্রচার কর্ডা আর্ধা খষিমগুলীকে উদ্দেশে: 
| প্রণাম করিয়া, আবার কার্শ্যক্ষেতরে অগ্রসর: 
হইলাম, দেবতা ও খধিমণ্ুলী আমাদিগের 
সহায় হউন--ইহাই গুনের নিকট আনন্দ 
ভিক্ষা করিতেছি । 

















| আননামরীর আগমনের বার্তা বঙ্গ- 
গানাইবার: জন্য ললিত-বিভাসের 
আবার নহবতের বাস্ধ বাজিয়া উঠিল। 
ওচরণ-সরোজে স্থান পাইবে বলিয়া 


লাগিল। 
108৭ 'আফিতেছেন_-এ হেন মধুর দিনে 
|: ানীর আর আনন্দ রাখিবরি স্থান নাই। 


কত মধুর আনন্দ_কত অনির্কচনীয় 
করিবে, পতি, পত্নীর সহিত, পিতা, 
সহিত, ভ্রাতা, ভগ্নীর সহিত, সখা, 


কৰ ইগ লন ও সন) 











- | সাড়া পাইয়া আবার মার উচাছে। 

বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্ত অনান্য 
বর্ষের মত এবার যে আর হর্ষভরে মাতিয়া . 
উঠিতেছে না। সে আনন্দের আবেগ, সে 
খের '্ু্ি,--সে প্রাপতরা! তৃপ্তি--এবার 
যে দৈ্তদারিদ্রে তাহার নিকট হইতে অস্ত 
হইয়াছে বাঙ্গালী উদপূ্তর উপযুক্ত 
অশন " পাইতেছে না,লজ্জা। রক্ষার: মত. 
তথা ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী বসন পাইতেছে 
না,_-মশন-বদনের সকল সামগ্রীই সম্মুখে 
রহিয়াছে, কিন্ত হু ল্যতা নিবন্ধন ক্রয় করিয়া 


- | সাধ পুর্ণ করিবার সক্ষমতা নাই,-- তাহার 


উপর মাযলেরিয়া কলেরা ইনফ্র রেঞ্জার তাণ্ডব 


| নৃত্যে বাঙ্গালী গত বৎসর যেরূপ চক্ষে অন্ধকার 


দেখিয়াছে, তাহাতে জগজ্জননী আনন্দ" 
মীর আগমনের সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিলেও , 
আপখুলিব এবায় যে আর “বাদালী। আনন্দে 


 মাতিতে পারিতেছে না) 


রোগের জালা--শোকের জালা, তাহার 
উপর সর্ঝাপেক্ষা পেটের জালা যে: বড় জালা ।, 
দর্তকষ-রাক্ষদীর করাল বদন ব্যাদানে সমগ্র 
বঙ্গ যে এবার গ্ৰংসোন্ুখ হইয়া পড়িয়াছে। 
বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য তথুল হইতে সমস্ত 
জন্যই ঘে দুগূলা। বাঙ্গালী পেটের ভাত 
পরনের কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। 
পূজার আনন্দে বাঙ্গালী মাতিবে কি করিয়া! 
দেইজন্ত আনন্দময়ীর আগমনে এবার:অনেকেই 
Yn obec উপতোগ করি 


অর্থবর্ষ, ১ম সংখ্য ] 





- বঙ্গে দুর্গোৎসব । 








তেছে। বালক্থলভ-চাপল্যের আকাক্ষা--ধনী- 
দ়িজ্ বিচার করিতে পারে না; 'অবস্থা- 
হীন ছুৰ্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালীর সন্তান-সস্ততি 
মহামায়ায় পূজার সময়. নূতন রেশ বিস্টাসের 
আকাক্কার যে সারা বংসর উরুর হইয়া 
রহিয়াছে এবার দরিদ্র বাঙ্গালী-জনকের পক্ষে 
তাহাদের সে আকাঙ্ছা পূর্ণ করিবার সামর্থা 
নাই। কিয়দ্দিবস পূর্বে সংসার সমূজে নানা- 
খঞ্থাবাতের মধ্য দিয়াও কতক কষ্টোপাঙ্ষিত | 
অর্থ ব্যয় এবং কতক গণ করিয়াও যাহারা 
করতাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন ঘটাপূর্ণ তব্বের 
ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাহাদের সন্ততিগণ 
তাঁহাদের কোপপ্রবণা শ্বশ্র ঠাকুরাণীর কোপ 
নয়নে পতিতা হইবেন, কিন্তু অবস্থার 
ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা 
করিবার উপায় নাই। জমীদারের খাজনা, 
উত্তমণের খ্রণের সুদ, বিপণীর মহাজন- 
দিগের প্রাপ্য--মহাপুজার সাড়া পড়ার সঙ্গে | 
সঙ্গে সকলই পরিশোধ করিবাঁর বাবস্থা বঙ্গের 
চিরন্তন রীতি। কিন্ধু এবার এই ছূরবৎসরে 
বাঙ্গালী ভীষণ দারিযোর মধ্য দিয়া সে বাবস্থা | 
করিবে কি করিয়া! কাজেই মায়ের আগমনে | 
বাঙ্গালী এবার সতা সতাই আকুল হইয়া! 
পড়িয়াছে। 

যে সকল ভক্ত সাধক সারা বৎসর প্রাণাস্ত । 
পরিশ্রম পু সংসার যাজা নির্বাহ কীিসাও 
অতি কষ্টে বর্ষে বর্ষে জনজ্জননীকে জীর্ণ আটি- 
চালায় জ্মানিয়া কৃত কৃতাৰ্থ হইরা থাকেন, | 
বাহাদের কল্যাণে কত পর্নীবাসী আবাল বৃদ্ধ 
বনিতা আত্মাশক্তির স্বপ দর্শনে অপার আনন্দ 
অনুভব করিতে পাঁেন,_্তীহাদিগের মধ্যে 
এবার অনেকেরই পুণা আটচালার শূণ্য বেদিকা 





পূর্বসথতি জাগাইঙগ দিতেছে মাত্র ফলে ৰিশ্ব- 





মাতার আরাধনা করিতে না পারিযা জবা, 
বিদলে জগন্মাতার পুজা করিতে না পারিয়া,_ 
পরমামৃত--বিশ্ব জননীর চরণাসৃত ভক্কিভরে 
পান করিতে না পারিয়া, এবার যে কত 
ভক্তের প্রাণ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার 
আর ইয়ত্তা নাই? ৮9 

কত নবোঢা পড্ী__পতি সন্দৰ্শন কামনায়. 
আশাপথ চাহিয়াছিল, অনেকের সে আশা 
এবার অপূর্ণ ই থাকিল, দারুণ অর্থ কষ্টে নব 
বিবাহিত স্বামী এবার যুবতী বনিতার আকাস্ম! 
পূর্ণ করিতে পারিলেন না, শুধু ্রীতিপূর্ণ পত্র 
লিখিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন। কত পতিগত 
প্রাণা পরী স্বামী সন্দর্শন জনিত অপার সুখ | 
উপভোগে ধন্তমন! হইলৈন বটে, কিন্তু পূজা 
উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগের প্রার্থিত ব্য সস্তার, | 
প্রাণির অভাবে যথেষ্ট ্ষ্মনাও হইলেন! কত 
যুবতী অলদিন পূর্বে তাহার এক সমবন্ধা: 
গ্রতিবেশিনীর সহিত *সধিতব” সম্পর্কে কুটুদ্িতা 
পাতাইয়াছিলেন, খাহার সহিত সে সম্পর্ক: 
পাতান হইয়াছিল, তিনি জানিতেন, সবীর স্বামী 
দূর প্রবাসের একজন গণামাসঠ চারে পুরুষ, 
বঙ্গে মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মূলাবান উপ- 
ঢৌকন পাইয়া তিনি কিছু লাভবতী হইবেন, 
কিন্তু তাহার সে কামনা এবার অপূর্ণই 
থাকিল, সখীর স্বামী এবার বায় বাহুল্যে এরূপ 
ক্লিষ্ট যে, পত্থীর মনন্তষ্টি করিতে তাহার নূতন 
উপকুটদ্িনীর :জন্ত একখানি বস্ত্র পর্যন্তও 
আনিতে পারেন নাই। 

ফলে এবার দেশের বড়ই ছুদ্দিন। আনন্দ- | 
মীর আগমনে বাঙ্গালী এবার প্রতিকার্ষো--. | 
প্রতি বিষয়েই নিরানন্দ উপলদ্ধি করিতেছে। 
বাঙ্গালীর মনে সুখ নাই, হৃদয়ে বল নাই, 


| প্রাণে স্তি নাই, চিত্তে শান্তি না, আন্ত *' 








জননী আমার ! আর যে'তোমার রঙ্গ দেখি- 
বার সময় নাই, বাঙ্গাল! যে ছারখারে যাইবার 
উপক্রম হইয়া পড়িল, _আর রঙ্গ দেখিলে 
চলিৰে নাঁ,£ রোগ হইয়াছে ও্ধ প্রর্োগ 
ie বিশ্বরূপিনী। তোমার আগমনে | করিতে হইবে_-উষধই রোগের প্রতীকারের 
ছঃখ কষ্ট দৈন্য-দারিজ্রা--সবই | উপায় । জননী আমার! রঙ্গ ছাড়িয়া, 
[ন খিপদোদিতত হইবার কথা মা! তুমি-বে দা রোগ বৃৰিয়া, বাঙ্গালীকে ইহ! তাহার 
পুর্ণ! হু্গতি দূর করিবার জয়ই দুর্গা" | কৃতকর্শের ফল উপলদ্ধি করাইয়া--তাহার 
নাম ধরিয়াছ । দেশের এই ভীষণ ছর্গতি দুর | প্রাণে অনুশোচনার বীন্ন্্ প্রয়োগ কর 
করিয়া, পূর্ণ সচিতে বাঙালা় আগমন অনুতাপে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় জর্জারিত 
(তোমার অকৃত্ি সম্তানগণের সকল | হউক - সেকালের সদাচার-নিরত শগুদ্ধস্বভা 
টি প্রধান অন্্ক্ট অপনয়ন কর ন! | বাঙ্গালীর মত এ কালের বাঙ্গালী আবার 
[লা অধৰ রঙ্গময়ী. তুমি রঙ্গ দেখিতেছ,_ | পূর্ব অভ্যাসে অত্যন্ত হউক... ধন ত্যাগী 
তোমার সন্তানগণ তোমাকে তুলিয়া, তোমার | স্বকর্স্ব ত্যাগ বাঙ্গালী সন্তান আবার সনাতন 
Ei ভুতিয়া,_অখান্ধ-কুখীন্ধ- অমি | ধৰ্ব্মে-প্বজাতির কর্মে অভিনিবিষ্ট হউক 
_ অহিত জবাসকল ভক্ষণ করিয়া আর্য সন্তান | বাঙ্গালা হইতে ছুর্ভিক্-রাক্ষসী হার ছাড়িয়া 
|" অনেক বিষয়েই অনার্ধোর মত আচরণ | পলায়ন করিবে” বাঙ্গালার দুঃখ-দার্িদ্য 
২ অবলম্বনে এতদিন যে পাপ পণ্য অর্জন | অপনোদ্বিত হইবে, অধুনা অস্থিকঙ্কাল সৰ্কাস্ব- 
করিয়াছে, তাহারই ফলভোগের জন্ত-আজি | দৈন্ত-কষ্টের আকর স্থল বঙ্গভূমি--আবার 
এই ভীষণ অবস্থা, সেইজন্য ভীষণ | সোনার বাঙ্গালা নাম - ধারণ করিয়া--মাতৃ 
পূজায় আত্মতৃপ্তির “পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে 
বিৰলানন্দ লাভে সমর্থ হইবে। 















ঢু # 


দি, 
আয়ুর্বেদের ইতিহাস। 








: "(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ জীগণনাথ সেন, সরস্বতী এম-এ, এল, এম-এস ) 


_আৰুর্কেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে পরাস্ত কালকে চারিটী ভাগে বিভক্ত করা 
. হইল ক উৎপত্তি হইতে বর্তমান যুগ | যাইতে পারে। প্রথমতঃ গৈবকাল ; দ্বিতীয়তঃ 











জীবের আরোগ্যপ্রদ্ব শাশ্বত আবযুর্কোদ 
স্মরণ করিয়া লক্ষপ্নোকময়ী “ব্রহ্ম সংহিতা’! 
রচনা করেন। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি দক্ষ, 
দক্ষ হইতে অখিনীকুমারহর, অ্বিনীকুমারদধর 
হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়র্বের শিক্ষা! করেন। 
ইহার ফলে “বদ্ধ সংহিতা”র পরে “প্রজাপতি 
সংহিতাপ দি সংহিতা” ও দ্ৰলভিৎ 
সংহিতা” বা “ক্র সংহিতা” রচিত হইয়া- 
ছিল। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বন্ধা 
খক্‌, যজ্ধু:, সাম ও অথর্ববের দেখিয়া আযুর্কোদ 
নামক পঞ্চম বেদ স্থষ্টি করেন। ব্রহ্মা হইতে 
পূর্য্য- আযুর্কোদ শিক্ষা করিয়া “সূর্ধ্যসংহিতা 
নামক আমূর্কেদ গ্রন্থ রচনা করেন। হুর্ধ্যের 
বহু শিষ্য আয়র্কেদ শিক্ষা করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভগবান 
ধৰস্তরি “চিকিৎসা-তবব বিজ্ঞান” দিবোদাস * 
“চিকিৎসা দর্শন,” কাশীরাজ “চিকিৎসা 


কৌদুদী/” অস্বিনীকুনারঘয “চিকিৎসাসার তত্র | 


ও ভ্রমন” নকুল “বৈগ্তক সৰ্বস্ব”, সহদেব 
“ব্যাধিনিন্ধ বিম্চন” বমরাজ “জানাব” 
চাবন খধি “জীবদান,” জনক “বৈ্ত-সন্দেহ 
ভঞ্জন,” চ্রস্থৃত “সর্বসার/” জাবাল তন্ত্র 
সার,” জানি “বেদাঙ্গ সার, পৈল “নিদান,” 
করথ “সর্ব-ধরতত্ত্র? ও অগস্ত্য “দ্বৈধনিরণর 
ত্র” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 








সুতরাং ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণের মত 
প্রচলিত মৃত হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। .... 

আর্ধকাল-_(১) কথিত আছে ভগবান্‌ 
ধরি ইন্দের নিকট আযুর্বোদ শিক্ষা করিয়া 
কাশিরাজ দিবোদুস রূপে ভুতলে: অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন এবং গুপধেনব, বৈতরণ, ওর 
পৌক্ষলাবত, করবীর্যা, গোপুররক্ষিত, সুশ্ুত 
প্রস্ততি খিরিগক্ষে শলাততপরধান আয়ুর্বেদ 
শিক্ষা দিযাছিলেন। দিবোদাযের শিষ্য এবং 
এবং অঙ্থশিষাগরণ শল্যতন্ত্র প্রধান বিবিধ 
আয়ুর্কোদ গ্রন্থ স্ব স্ব নামে রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। যে সকল চিকিৎসক ধনবসতরির 
মতাঙ্গুসারে চিকিৎসা. করিতেন. এবং 
করেন, তাহারা ধ্বস্তরি সম্প্রদায় নামে 
থ্যাত। | 

(২) কায়তন্প্ৰধান চিকিৎসা! ব্ৰহৰ্ষি ভর- 
দ্বাজ কর্তৃক প্রচারিত হয়। কোন সময়ে 
প্রাণীদিগের রোগ যন্্রণা দর্শনে ব্যথিত হুইয়া 
করুণহৃদয় খবিগণ তাহার প্রতিকারের উপায় 
চিন্তার জন্য হিমাচলের সাহুদেশে সমবেত 
হইয়াছিলেন। সেই সাসম্মেলনে তাঁহারা 
চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, আঘূর্বেদজ্ঞ ইন্দের 
শরণ গ্রহণ করাই ইহার একমাত্র উপায় ॥ 
অনন্তর সকলের সন্মতি ক্রমে ভরখ্বাজ খাবি 
ইন্দ্রের নিকট গিয়া আযুর্কেদ শিক্ষা করেন। 
ভরদ্বাজ খযি আত্রেয়কে এবং আঢরয় অগ্নিবেশ, 
ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপানি 
নামক ছয়জন শিষ্যকে কায়চিকিৎসা প্রধান 
আমুর্ষেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আত্রেয ধষির 
এই ছয় জন শিষ্য স্ব স্ব নামে সংহিতা রচনা 











* দিবোদাস ও ধৰবস্তরি সত সতে একই 


করিয়াছিলেন। ভরগ্বাজ 'ও আত্রের খধির 


বাক্তি। পুরাণের মত দ্বতত্র । 





সাহেদ _আস্বিন; ১৩২৬ "" [ অর্থ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 












লারী চিকিৎসকগণ ভরছাজ বা্প্রদায় বা 
সমংপরদায নামে খ্যাত। 
দেখিতে পাওয়া যার। ইহারা! 





| ৰোদ্ধযুগেই রতনের বিশেষ.উন্নতি ও প্রচলন 
| হটয়াছিল। ১ 
|. এক্ষণে আমারা আর্ধরগের$ সংহিতা গ্স্থের 


| সংক্ষিপ্ত পরিচর এদান করিব 1: এই সকল 


_ ্ষারচিকিৎসক সম্প্রদায় (Sool of Physici- | সংহিতা অধুনা প্রা পাওয়া যায় না । কিন্ত 
| এ৷৪--স্কুল_ অফ ফিজিসিয়ানস ) এবং শল্য টাকাকারদিগের উদ্ধৃত পাঠ দ্বারা প্রমাণিত 
: চিকিৎসক সংগা (9০0০০) ০194788008) হয় * যে,এই সকল গ্রন্থ টীকাকারদিগের সময়ে 
| স্কুল অফ সর্্দনস্‌) নামে অভিহিত । | -_কয়েক শত বংসর পূর্কেও_-বর্তমান ছিল। 


কিন্ত প্রথমে এইরূপ দুইটা সমশদার গঠিত 
হইলেও কালফমে আযুর্কেদের অ্টাঙ্গের পৃথক 
ভাবেই পঠন পাঠন প্রচলিত হইয়াছিল। ! 
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা শাস্তের ভিন 
= ভিন্ন অংশের যেমন বিশেষজ্ঞ ( Specialist ) 
আছেন, পূর্বে সা আ্ষোদের ভিন ভিষন 
অংশেরও সেইরূপ বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। 
সংহিতা ও সংগ্রহকারদিগের পরিচয় এসঙ্গে 
পাঠক তাহাদের বিষয় বিস্ততভাবে অবগত ! 
হইতে পারিবেন। | 
এই ছুই সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটা 
সম্রায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই সমপ্রদায়ের 
চিকিংসকগণ রসবৈদাস শ্াদায় নামে অভিহিত। 
(রক হপ্রতানি গ্রন্থে বিবিধ খনিজ দ্রব্োর 
'অবিস্তর উলেখ থাকিলে ও ব্যবহার নিতান্ত কম 
“দেখা যায়। তাগ্জিক চিকিৎসায় পারদ এবং 
বিবিধধাতু উপধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
কথিত আছে যে, তন্ত্রের বক্তা মহাদেব। আদিম, 
.. নিতযানাথ, চন্রসেন। সোমদেব,.. গোবিন্দ, 
নাগার্ক্ছন প্রভৃতি রমশাস্থাচার্যাগণ পারদের পরম 
২ রোগনাশকত! শক্তি দেখিয়া বিবিধ রসতন্তর 
_প্রগরন করিয়ছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাস 
আলোচনা করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 


সম্ভবতঃ ভারতব্যাপী অন্বেষণ হইলে এখনও 
অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে 
সকল বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থের সংবাদ আমরা 
টীকাকারদিগের মুখে পাইয়া থাকি, তাহাদের 
মধ্যে কয়েক খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

১। কায়চিকিৎসা তন্ত্র 
(WORKS ON THE PRACTICE 
OF MEDICINE) 

১। অগ্নিবেশ সংহিতা । মহষি 
আজেয়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্য অগ্িবেশ এই সংহিতার 
প্রণেতা। ইহা আতে সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গর । 
এক্ষণে যে গ্রন্থ চরক সংহিতা নামে পরিচিত, 
তাহাই অগ্নিবেশ সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া 
| থাকে। চক উহার প্রতিযংর্তা।, কিন্ত 
| বিজয়রক্ষিত, ডীক% প্রভৃতি টাকাকারগণ 
| অগ্নিবেশের যে সকল বচন উদ্ধত করিয়াছেন, 
| তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্তমান কাণে চরক সং- 
| হিতায় পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই 
প্রমাণিত হয়.যে, চরক সংহিত| অমিবেশ সং- 
ছিতা নহে অথৰ৷ প্ৰতিসংস্কৃত, হইয়া অগ্নিবেশ 
সংহিতার এত রূপান্তর ঘটিয়াছে যে, নূল 








৯ এই সৰল গাঠ মীর *প্ৰত্ক্ষণাৰীর' নামৰ 


পিই হু 


বক্ষ গ্রন্থের ভুমিকায় উদ্ধত হইয়াছে। 





জব ওম সংগ ] 


গ্রন্থের সহিত' অনেক স্থলে পাঠের সামঞ্জন্ত 
নাই। সুল অগ্তিবেশ সংহিতা চরক' খরযির | 
আবির্ভাবের. কেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল; ৷ 
মেইজন্যই তখন তাহার প্রতিমংস্কার আবশ্যক 
হ্য়। টি 

কেহ কেহ বলেন যে, ফিট 
প্র অগ্নিবেশের রচিত । কিন্তু চক্রপাণি, 
বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতি কোন 
টীকাফারই অগ্রননিগান হইতে পাঠ উদ্ধত 
করেন নাই এবং উহার ভাষাও ঠিক প্রচীন 
ংস্কৃতের স্তায় নহে। এইজন্য উহ! অর্কাচীন 
কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নি- 
বেশ প্রণীত না হইলেও অঞ্জন নিদানে এরূপ 
সংক্ষেপে এবং আুন্দররূপে রোগের নিদান 
লিখিত হইয়াছে, যে, অন্নমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে 
উহ বিশেষ উপযোগী গন্থ। 

২। ভেল-সংহিতা। ইহা আত্রেয 
সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সংহিতা । বিজয়রক্ষিত, 
শিবদ্থাস প্রভৃতি টাকাকার তেল-সংহিতা 
হইতে বচন উদ্ধত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ 
এখনও তাঞ্জোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে 
খণ্ডিতাকারে বর্তমান আছে। প্রথমে উহার 
প্রতিলিপি ও পরে শুলগ্রন্থ দর্শনের সৌভাগ্য 
প্রবন্ধ লেখকের ঘটিয়াছিল। উক্ত গন্থা- 
গারের গ্রন্থস্চীকার বার্ণেল নামক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের মতে বাগভট . প্রধানত; তেল 
সংহিতা অবগন্বন করিয়াই গস্থ রচনা করিয়া 
ছিলেন। এই মতের সার্থকতা বুঝা! কঠিন। 

কেহ কেহ বলেন কে; ভেলসিংহিতা এবং 
তালুকি.সংহিতা একই গ্র্থ॥ কিন্তু দে মত 
সমীচীন নছে। ডল্লনাচার্যয হুঙ্রতের টাকায় 
“তেল-ভালুকি” উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভালুকি-সংহিতা শব্যতন্ প্রধান গ্রন্থ। শল্যতন্ত্র 

আশ্বিন ২ 





“আয়ুর্বেদের ইতিহাস । 


প্রধান গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে ay 
ড্টবা। 

ত অপি সমগ্র 
দারের আদৃত এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুল'ভা'। 


fe 


চক্ৰপাণি, বিজয় » রক্ষিত, আকণ্ঠ; শিবদাস: 


প্রভৃতি টীকাকারগণ স্ব স্ব টাকায় জতুকর্ণ- 
সংহিতা হইতে অনেক বচন উদ্ধত ্ 
ছেন। 
৪-৫ । পরাশর সংহিতা ও 
ক্ষারপাণি-সংহিতা | 7. 
কেবল বিজয়রক্ষিত ও শ্রীক$ দত্ত নহে 


পরন্ত শিখদাসও এই গ্রন্থ হইতে পাঠ উদ্ধৃত; 


করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যার যে. শিদবাসের 
সময়েও উক্ত গরন্থদ্বয় সুলভ ছিল। 

ড৬। ছারীতত-সংহিত!--চক্রপাণি, 
বির রক্ষিত, শরীক্ঠদত্ত এবং .শিবদাসের 
সময়েও এই গ্রন্থ সুলভ ছিল,. কিন্তু এক্ষণে 
দু্ল'ভ। হারীত-সংহিতা... বলিয়া অধুনা 
বে. মুদ্রিত, এন্থ পাওয়া যায়, তাহা 


মূল হারীত-দংহিতা নহে।, কারণ পূর্বোক্ত ৷ 


টীকাকারগণ স্ব স্ব. টাকায় হারীতনংহিতা 
হইতে ঘে-সকণ পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঠই- মুদ্রিত, হাৰীত- 
সংহিতায় পাওয়া যাত না, অধিকন্ত মুদ্রিত গ্রন্থ 
বছস্থলেই লিপিকর প্রসাদে পূর্ণ ॥ 

৭ খরনাদ-সংহিতা।। বিজয়রক্ষিত 
হেমাত্রি, অবশদত্ত ্রভৃতি টাকাকরগণ খরলার 


সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন" 


হেমাজি খারনাদি নাম দিয়া যে পাঠ উদ্ধৃত, 


করিয়াছেন, উহ! খরনাদের অথবা, খরনাধের 


918 
যার না। 






_ ৮ বিশ্বীমিত্র-দংহিতা ৷ ইহা অতি 
*১ গ্রন্থ । চরক ও জুক্রুতের টাকার 
পাণি, বিশবামিকর-সাহিতার বচন উদ্ধৃত 
১০ ॥ শিবদাস চক্রদতের টাকাতেও 
সংহিতার বচন দেখা যায়। 
১২৯ অত্রি-সংহিতা ॥. কাহারও মতে 
₹ অত্ৰিসংহিতা, অতি. প্রাচীন, কাহারও মতে 
[ আধুনিক । প্রাচীনদিগের টাকার অত্রিসংহিতা | 
হইতে উদ্ধত পাঠ দেখা যায় না বলিয়া উহার | 


প্রাচীন সন্দেহ হয়। পঞ্চনদে অস্রিসংহিতা | 


[বৃহৎ পুস্তক আছে, এইরূপ শুনা যায়। 
১°১১ কপিল তন্ত্র ও গৌতম | 
তন্ত্র &-_এই উভয় সংহিতার পাঠসুক্রতের 
টাকায় ও নিদানের টাকার উদ্ধত দেখা যায়। 


২। শল্যতন্ত্র। 
(WORKS ON SURGERY.) 
১২-১৩ গপধেনবতত্ত্র ও উরভ্র- 

তন্ত্র । এই তন্ত্ৰ ছুইখানির কেবল নাম | 
মাত দেখা যার। উক্ত তত্র হইতে উদ্ধত 
প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ডল্লন জুশ্বতের 
|" ব্যাধ্যায় উপধেনৰ মত বলিয়। নির্দেশ করিয়া- 
| ছেন মাত্র। উহাদের সত্ত৷ কেবল সুশ্বতোক্ত 
| পাঠ দ্বারাই অনুমিত হয়। 
১৪ লৌশ্রচত তন্ত্ৰ বা বৃদ্ধ সুশ্ৰুত । 
| বদ্ধ সত্ৰত, বর্তমান সুশ্ৰুত সংহিতার মুলী- 
ভুত । কেহ কেহ উতত তকে অভিন্ন বলিয়া 
থাকেন ।.কিন্ব তাহা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ 
বৃদ্ধ সুশ্ৰুত হইতেউন্ধ,ত হইতে কোন কোন পাঠ 
| _ প্রচলিত হুশ্রত সংহিতার দেখা বায় না। টাকা 
[ কার শিবদামও বৃদ্ধ সত হইতে পাঠ উদ্ধত 





আয়ুর্কেদ--আশ্বিন, ১৩২৬ 





[ ৪ৰ্ঘ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যে শিবঘাসের 
সময়েও বদ্ধ সুশ্ৰুত সলভ ছিল। 

৯৫) পৌফফলাবত তন্ত্ৰ । চক্ৰ 
গাণি সুশ্রতের টাকায় পৌক্ষযাবত -তঙ্তরের 
বচন উদ্ধত কৃরিয়াছেন। 

১৬। বৈতরণ তন্ত্র |. ডন ও 
| চন্পাণি টকা বৈতরণ তন্ত্র হইতে 
পাঠ উদ্ধত করিযাছেন। শন্রচিকিৎসা সম্বন্ধে 
| হুলতে অন্ত বহু বিয়ের পাঠ টাকাকারেরা 
এই গ্রহ বইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিয়া 
অন্্মান হয়, যে, সুশ্রত অপেক্ষা উক্ত তন 
বৃহত্তর ছিল। 
১৭। 





ভোজতন্ত্র বা ভোজসংহিতা॥ 


| লীকাকারগণ ভোজতন্র হইতে অনেক নূতন 


বিষয়ের প্রচুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্য 
অনুমান হয়, যে, ভোজতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। 
জন্যন স্শ্রুতের টাকায় মহর্ষি ভোজ সুশ্রুতাদির 
সতীর্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
| সেইজন্য ভোজভঙ্ ধারেশ্বর ভোজরাজের রচিত 
| নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভোজরাজের 
রচিত রাজমার্ডাদি যে সকল, সংগ্রহ গ্রন্থ 
আছে, সেগুলি তোজসংহিতার অনেক পরবস্ি- 
কালে রচিত। ভোজরাজ অপেক্ষা ভৌজমুনি 
বহ প্রাচীন, তজ্জন্ত কেহ কেহ ইহাকে বুদ্ধ 
ভোজও বলিয়া থাকেন। 

১৮।  করবীর্য্যতন্ত্র। টীকাকারগণ 
এই তন্ত্র হইতে কদাচিৎ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন। এই আস্ত টীকাকারদিগের সময়ে 
করবীধ্যতন্র বছ প্রসিদ্ধ ছিল না বলিয়া প্রতীত 
হ্র। 


১৯। -গোপুররক্ষিত তন্ত্র। এই 


তন্ত্র আছে শুনা! যায় মাত্র, তত পাঠ প্রা 








০ ছি পরী আচন্ত অহ সমূহ ক এবং সংহিতা নামেই এ, হইয়া থাকে। কি 
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ধর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ]  আযুর্বেদের ইতিহাঁস। 











কোথায়ও দেখা যায়'না। কেছ কেহ বলেন 
গোপুর ও রক্ষিত/ ছুই জন ব্যক্তি এবং ভই: 
জনের রচিত ছুই খানি তঙ্গ ছিল। 

২০1 ভালুকি তত্ত্র। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, তেলসংহিতা হইতে ভালুকিতন্ন 
স্বতত্র । ডগ্পন, বিজয় রক্ষিত ও ভ্ীক$ 
ভানুকি তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন। 
চক্রপাণির উদ্ধত যন্্রশস্তাদির লক্ষণ সমন্বিত 
অনেক বচন দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তন্ত্র 
শল্যতস্ত্ের একখানি প্রধান গ্রন্থ। 


৩। শালাক্যতন্ত্॥ 
(WORKS ON DISEASES OF EYE, 
EAR, NOSE, THROAT ৬০) 

২১। বিদেহতন্্র। বিদেহাধি- 
পতি নির্মিত এই তন্ত্র শালাকীদিগের প্রধান 
গ্রহ্থ। ইহা বর্তমান স্থশ্রুত এসবের শালাক্য 
তক্্রাংশের মূলভূত_ একথা স্শৃতেই 'আছে। 
ডল্লন, বিলয়রক্ষিত, জীক$ প্রভৃতি টাকাকার 
এই অস্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন। 
বিজ রক্ষিত জর, অরোচক এবং পার প্রভৃতি 
রোগেও বিেহতত্ব হইতে কোন কোন পাঠ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন । ইহাতে বোধ হয় শালাকা- 
তন্তু প্রধান হইলেও এই গস্থ সুশ্রুতাদি এস্থের 
স্যার সর্বাদসন্পর ছিল। 

কেহ কেহ বলেন যে, নিমি এবং বিদেহাধি- 
পতি একই ব্য্তি। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। 
কারণ ডল্নন ও জীকঠদত স্ব স্ব টাকায় নিমি 
ও বিদেহ উভয়েরই পাঠ একই প্রসঙ্গে উদ্ধত 
করিয়াছেন।  চরক্ষে “জনকে! বৈদেহঃ” পাঠ 
থাকার বুঝা যায় যে, পুখাক্সোক ভগবান্‌ জনক 
রাজি এই তন্তু নিশ্দ্মাণ ক্রিখাছিলেন। 


২২ নিমিতন্ত্র। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, এই তন্ত্র বিদেহ তন্ত্র হইতে পক? 
শ্রক্ঠ এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, 
হা তাহার সময়েও বিদ্েহতঙ্থ সুলভ 

। 

২৩। কাস্কায়ন তন্ত্ৰ । চরকে 
এবং ডল্পনের টাকার কাঙ্ধারনের পরিচয় পা ওয়া 
যায়। কিন্তু এই তন্োন্কূত প্রমাণ অদ্ধাপি 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

২৪--২৫। গার্গ্যতন্ত্র ও গালব-. 
! তন্ত্র । ডজ্কনের টাকায় শালাক্যতনত প্রসঙ্গে 
গার্খয ও গারাবতন্তরের উল্লেখ আছে মান্র। 
উক্ত তত্র হইতে উদ্ধৃত কোন পাঠের 
পরিচয় আমরা পাই নাই। * 

২৬। সাত্যকি তত্ত্র। ইহা 
প্রাচীন শালাকাতন্্। ভল্পন এবং প্রীক£দত্ব 
এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

২৭। শৌনক তন্ত্র । জান ও 
চক্রপাণি শৌনক তত্ব হইতে পাঠ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রতেও শৌনক 
মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভের অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গনিপপত্তি বিষে চরকোন্ধ,ত শৌনক 
মতের সহিত সুক্রতোদ্ধত শৌনক তের! 
স্পষ্ট বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয়, যে, চরক্কোক্ত 
| শৌনক স্থশৃতোক্র শৌনক হইতে বিভিন্ন। 
সম্ভবতঃ এই বিরোধ পরিহারের জন্ত চরক 
মদ্রশৌনক অর্থাৎ মদদেশীয় শৌনক এই পদ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। ডনের টাকাও মতর- 
(শৌনকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।  ভঙ্গন এবং 
চক্রপাণির উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যার যে, 
শৌনকতঙ্্ কেবল শালাকাতন্র মাত্র ছিল না, 
পরস্ধ শারীর ও ভেষজ কম্মনাদির- বরগনাও 
| ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল । 









২৮ । করালতন্ত্র। এই তত্রকার 
কররালকে ডগ্নন করালভট্ট আধ্যা দিয়াছেন। ৷ 
_ ইনি খষি ছিলেন কি না শর্ট বুঝা বায় না, | 
কীরণ কোন খধিরই ভট্ট পদবী দুই হয়। 
[ না তথাপি আন্ীঠাদির নির্দেশ হারা | 
জানা যার যে, এই তগ্তকারও বহু প্রাচীন 

কালের । 
২৯। চক্ষুষাতন্ত্র। কেহ কেহ 
“চন্ষুন্তেণ তর সংজ্ঞাও দিয়া থাকেন। | 
কের টীকা এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া | 

যা 
|. ৩০.। কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র । কেহ 
| কেহ বলেন, এই তত পুনর্বহ আৱেয় নির্নিত।। 
কি তাহা সঙ্গত নহে। ভীকঠ, শিবদাস | 
গ্রস্ত টাফাকারগণের উদ্ধত পাঠ হইতে 
যায় যে, শালাক্যতন্রকার কবষ্ণাত্রেয 

















“(WORKS ON MENTAL 
DISEASES) 

: শধুবেদের 'তৃতবিস্তা নামক অঙ্গ পূর্বে 
সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। 





1. সবি তয্ে তধ৷৷পাওয়া: দূরে থাকুক, 





২)" চরকে উন্মাদ চিকিৎযাধ্যায় (চিঃ 
স্থা, ৯ অঃ)। is 

(৩) বাগুভটে ভূতৰিজ্ঞানীর 'ও ভূত- 
প্রতিষেধ অধ্যায় ( উত্তর, ৪1৫ অঃ) । 

সুক্ৰ ও বাগ ডটে ভূতবিদ্তা পৃথকভাবে 
লিখিত হইলেও চরকে উহ! উন্মারাধিকারের 
অন্তনুর্ি। সহ বর্ষের পূর্বতন বাখ্যাকার- 


| গণও ভৃতবিষ্বাত্্ের কোন প্রমাণ উদ্ধৃত 


করেন নাই! সেইজন্ট অনুমান করা! যায় যে, 
ছুতবিষ্তা বহুকাল পূর্ব হইতেই লোপ 
| পাইয়াছে ও কুসংস্কারাচ্ছনত্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
| অগ্নিপুরাণ ও গরুড় পুরাণাদিতে যথেষ্ট ভূতবিষ্তা 
গরমঙ্গ থাকায় মনে হয় যে, পৌরাণিক যুগেও 
ভূতবিষ্ধা বিলুপ্ত হয় নাই। 

চরক যে তুতাবেশকে শুধু উন্মাদ রোগের 
অন্তভূক্তি করিয়াছেন তাহা নহে, বাতোন্সাদ 
চিকিৎসা এবং ভূতাবেশ চিকিৎসা প্রায় একই 
কার বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা, অতি 
প্রাচীনকালে মানস রোগাধিকায়ই ; তূতবিদ্ধা 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যা্ুষ উন্মাদাদি রোগে 
ভূতাবিষ্টেরস্যায নানা প্রকার বিকৃত অমানুষিক 
আচরণ করে, অথচ 'অনেক- স্থলেই উপযুক্ত 
ইষধ তৈলাদি ব্যবহারে আরোগা হয়, ইহা 
অনেকবার প্রতাক্ষ করিগাছি। : দেবগ্রহীদি 
সম্বন্ধে জুঞ্রত স্পষ্টই বলিয়াছেন যেন তে 
মজুধোঃ সহ সংবিশ্তি”__তাহারা মানুষের 
সহিত: থাকে: না-সাহদের স্কন্ধে চাপে না 


হর্থ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা ] 











কিন্ত মানুষের বন্ধে ভূত- চাপার এবং | 
বলিহোমাদির কথাও বন্তমান সময়ের অনেক 
আয়ুর্েদীর এস্থে দেখ! যায়। এইজন্ত মনে 
হয়, শান্্ের অবনতির সহিত অনেক কুমংস্কার 
এই, গুতরিষ্ায়, প্রবেশ করিয়াছে।. এই 
ধারণার -জন্ত_ আমরা তুত-বি্তাকে মানয় 
রোগাধিকারের অন্তত ক্র বলিতে ইচ্ছুক। 





৫। কৌমারভৃত্য তন্ত্র ৷ 
(WORKS ON DISEASES OF 
CHILDREN). 





৩১1৩২।৩৩। জীবক তন্ত্ৰ, পাৰ্বব- 
তকতন্তর ও বন্ধক তন্ত্র --কোনারদূত্য ] 


সাতে মিলিত হইয়াছিলেন।- এইরাপ লিখিত, 
আছে ওঁ সকল খবষি: বৌদ্ধযুগের অনেক. 
পুর্কালীন। সুতরাং চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রের 
এবং বোদ্ধ: ভিক্ষু আত্রেয় এক ব্যক্তি হওয়া, 
সম্ভবপর নহে। 2 

চক্রপাণি হুশ্রাতের : ভান্মতী টাকায়, 
কৌমারতৃতা- তন্ত্র - হইতে যে পাঠ- উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহা কাহার : রচিত নির্ণয় করা 
যায় না। 

৩৪। হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র ! পর 
দত্তের উদ্ধৃত পাঠ দেখিয়া ইহা কুমারতন্ত্র 
প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়। 

স্মশ্তের উত্তর তত্তে দ্বাদশটা ধানে 
কৌমারভতাতনত প্রসঙ্গ বণিত হইয়াছে । সেই 


তঙ্্েরও বহু এস্থ বিশুপ্ত হইয়াছে। আমরা | জস্ত বোধ হয় যে, আযুর্কেদের এই অঙ্গ পূর্ব 


যতদূর জানিতে পারিয়াছি: নিয়ে লিখিত | কালে সুমহত ছিল, এক্ষণে ন্টপ্রায় হইয়াছে। 
হইল। | এই স্থানে বলা আবশ্তাক যে গ্তিীচর্য্যাদি 


সুশতের উত্তর তের ব্যাখ্যায় জ্গন | বিষয় কৌমারহৃতা তয়ের অন্তু নহে। 
জীবক, পার্কতক ও বন্ধক নামক কৌমার- | উহা প্রাচীন বৈদ্বকে শারীরের অস্ত ক্র এবং 
ভৃত্য তন্ত্রকারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। | মড়গর্ড (01001 18১00) চিকিৎস! শল্য. 
ইছাদের গ্রন্থ পূর্কো প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ | তন্ত্রের অন্তু ক্র। হৃতযাং শরশ্থতিতনত্র (10. 
অন্থমান করা যায়। তি) কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে সম্পূর্ন 

জীবক প্রভৃতি তত্্কার বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন | পৃথকৃ। কিন্ত সুশ্রুতে যৌনিব্যাপৎ্প্রতিষেধ, 
বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । তন্মধ্যে জীবক নামক | অধ্যায়ের শেষে “ইতি স্থশ্রতাচার্য্য বিরচিতে 
বৌন্ধভিষক্‌ জীবক “কোমারভচ্ঞ” ( কৌমার- | আমূর্কেদ শাস্ত্রে উত্তর তঙ্থে কৌমারতৃতাং 
ভৃত্য?) সংজ্ঞায় বৌদ্ধ ইতিহাসে হিস রা পাঠ আছে। সেই জন্য 
ইনি ভিক্ষু আন্বোরের শিষ্য এবং ভগবান | বোধ হয়, প্রাচীনকালে স্ত্রীরোগ কৌমারভতা 
বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধ রাজা বিবারের চিকিৎসক তের অন্তৰত ক্রি ছিল। 
ছিলেন। ] te 
বৌদ্ধ ভিক্ষু আন চরকোক্ত ভিক্ষু 
আনে কেৰ ফেৰ বাবা | -*/-এ৬:॥০, আগর 
কিন্তু চরকে বণিষ্ট, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, আত্রে্ (WORKS ON TOXICOLOGY) 
প্রভৃতি ধমির সহিত ভিক্ষু আবে হিমালয় |“ যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম নব রিকার 






. আমিতে ছিলেন, কিন্তু পথিমধো তক্ষক কর্তৃক 
নিবারিত হয়েন। ডল্লন, চক্রপাশি এবং প্ীক$ 
ককান্তপতন্্ হইতে পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন। 
কেহ কেহ কাশ্যুপতন্তকে কায়চিকিৎসা প্রধান, 
'অপরে শলাতনর প্রধান বলিয়া থাকেন। কিন্ত 
মহাভারতের কথিত সংবাদ; টাকাকার দিগের 
১ বিরচিকিৎন! সন্বন্ধীয় পাঠোদ্ধার এবং বৃদ্ধ বৈদ্ত- 
গণের গ্রসিদ্ধি হেতু আমর! কাশ্ুুপ সংহিতাকে 
অগদ্বতন্ত প্রধান বলিয়াই স্থির করিয়াছি। 
৩৬+ ' অলম্বায়ন সংহিতা। ; 
ভীকঠদত্ত বিষনিদ্বানের টাকায় অলস্বায়ন 
নাচি হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
৮০৩৭: উশনঃ সংহিতা । উপনঃ 
| কৃত এই সংহিতা অগদতত্ৰযৃশক. বলিয়া বৃদ্ধ 
বৈজ্তদ্িগের নিকট পরিচয় পাওয়া যায়। 
উপ্লনার.প্থ অন্তুসরণ করিয়া কৌটিলা স্বকবত 
_অর্ধশান্সে বিযাদির প্রতীকার এবং আশুনুতের 
পরীক্ষা * সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তন্বারা 


সংহিতা )। এই অগদতত্ৰমূলক প্রাচীন গ্রন্থ 
পূৰে ধবনগণ কর্তৃক প্ৰভাষার অনুদিত হইরা- 
ছিল -ইহা জার্মান পণ্ডিত মূলার কর্তৃক 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকণডাক্কার 
পর চন্ত্র রায় কৃত রসশাস্ের ইতিহাসের 
(Dr. P.O. Roy's History of Hiudu 
Chemistry 3; Vol. 1. (Introduction) 
x 2) ভুমিকা পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ 
পাইবেন।  * 

৩৯। লাট্যায়ন সংহিতা । 
ভজন স্বীয় টাাযলা ট্যাক়ন সংহিতা হইতে 
পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 








৭। রসায়ন তন্ত্।_ 


(WORKS ON METHODS OF 
GAINING HEALTH AND 
LONGEVITY). 

জরাব্যাধি বিনাশের জন্তু ওষধ প্রয়োগ 
আঘুর্কেদের রসায়ন তন্ত্র ব্যতীত অন্ত কোথাও 
দেখা যায় না। আমুর্কেদের আর্যযুগে এবং 
বৌদ্ধযুগে এই তন্ত্র বিশেষ উন্নতি ঘটয়াছিল । 
কেহ ফেহ বলেন যে; খষিগণ রসারনের জন্য 
প্রায় বনৌষধি প্রয়োগেরই উপদেশ দিয়াছেন, 
লৌহাদি প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় না। 
স্থতরাং রসতনর আঘুর্কেদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
কিন্ত এই মত সমীচীন নহে। রসায়ন অষ্টাঙ্গ 





০, 


সরাসরি সুক্রতে 





৯. আক পরীক্ষায় ইনানী সাম 7৮ 


3৩18০ বলিয়া খাত, তাহা বোধ হয় পুরে 


আলা Examination. আধূনা যাহা 0074 


বাধহারাযুকেদ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল 


বিজ উপনঃ পাছিতার। তত ): কোটিলীর পর্থশনতে “কটন শোধন” অকুরণ জট 


অর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ] 


আয়র্বেদের ইতিহাস । 





লৌহ) শিলাজতূ, মাক্ষিক প্রভৃতির এবং | 
চরকে পারদ নোৌহাদি ধাতুর-প্রয়োগ দেখা 
যায়। তবে আর্ধাযুগে লৌহাদির কিছু কিছু 
প্রয়োগ থাকিলেও বৌদ্ধযুগের প্রারস্তে পার- 
দাদি খনিজ. পদার্থ বন্ববূগে ওঁষধার্থে এবং 
রসায়নের জন্গ- ব্যবহৃত হইরাছিল। উহা 
“রসশাস্ত্র নামে পৃথক্‌ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
বস্তুত: রসশাস্ত্র আয়ুৰ্বেদ হইতে পৃথক্‌ 
নহে। আৰ্য ও অনার্ধ ভেদে রসায়ন তন্ত্র দুই 
প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । আমরা আর্ধ 
রসায়ন তন্ত্রের নিয়লিখিত গ্রস্থগুলির পরিচয় 
পাইয়াছি। . 

৪০1 পাতঞ্জল তন্ত্র টীকাকার- 
গণ এই তন্ত্র হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন। চক্রপাণি এই তন্ত্র হইতে লৌহ- 
প্রশ্নোগবিধি স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

৪১/৪২।৪৩। ব্যাড়ি তন্ত্র, বশিষ্ঠ- 
তন্ত্র ও মাগুব্যতন্ত্র। এই তিন খানি 
অতি প্রাচীন তন্ত্র রসতাম্তিকদিগের আশ্রয়হৃত 
বলিয়া প্ৰসিদ্ধি আছে। রসরত্সমুচ্চয়ে লিখিত, 
রসাচা্যগণের হুচীর মধ্যে ব্যাড়ি ও মাগবোর 
পরিচয় পাওয়া যার। নাগার্্জুনকৃত রস- 
রত্বাকরে বশিষ্ঠ ও মাগুব্যের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

৪81 নাগার্জ্ছুন তন্ত্র । কেহ 
কেহ বলেন ব্য, এই তন্ত্র নাগার্ক্ুন নামক 
*নুনিয় রচিত, পরে বলেন ইহা! সিদ্ধ নাগাঙ্ছুন 
নামক বৌন্ধাচাধ্যের : রচিত। চক্রপাণিকৃত 
সংগ্রহ এ্ছে নাগার্জুন মুনির এবং পাটলি- 
পুত্রের স্তষ্ভে আচার্য্য নাগাচ্ছনের উল্লেখ 
আছে): পাটলিপুত্ৰ বৌদ্ধগণের - বিহারক্ষেত্র 
ছিল বলিয়া শেষোজ নাগা্ছনকে বোদ্ধাচার্ঘ্য 





বঙিয়াই মনে হয়) নাগা্ছুন নামধারী 


অনেক আৰুর্কেদবিদ্‌ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। * 

কক্ষপুট তন্ত্র এবং আরোগ্য- 
মঞ্জুরী নামক গ্রস্থঘয়ও নাগার্জ্ছুনের রচিত । 


| বিজয় রক্ষিত নিদদানের টাকায় আরোগ্যবঞ্জরী 


হইতে প্রমাণ উদ্ধত ফরিয়াছেন। 


৮। বাজীকরণ তন্ত্র 


(WORKS ON SEXUAL 
INVIGORATION.) 
বাজীকরণ তন্ত্রের প্রাচীন সংহিতাসমূহের 
বিশেষ পরিচয় এক্ষণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন 
টাকাকারগণ এতদ্বিযয়ক কোন সংহিতা হইতে 
প্রমাণ উদ্ধত করেন নাই বলিয়া মনে হয় যে, 
সহস্র বৎসর পূর্বেই বাজীকরণ তন্ত্রের আর্য 
সংহিতাগুলি লোপ পাইরাছিল। কিন্তু তাহা : 
হইলেও বান্দীকরণ তন্ত্র ছুই সহশ্র বৎসর পূর্বে 
একেবারে বিলু্ধ য় নাই। বাংস্তায়নের 
কামন্থত্রে “উপনিষদিক” অধিকারে নানাবিধ 
বাজীকরণ যোগের উল্লেখ আছে। উক্ত, 
গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে মহাদেবের 
অন্থচর নন্দী সহজ: অধ্যায়যুক্ত কামহুতরের 
বর্ণনা করিয়াছিলেন। উদ্দাণকের পুত্র শ্বেত" 
কেতু উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে 
বিভক্ত করেন। অনন্তর বক্রর পুত্র পাঞ্চাল 
উদ্থাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সাত ভাগ্নে বিভক্ত 
করেন। পরে দত্তক, চারায়ণ, ' সুবর্নাত; 
ঘোটকমুখ, গোনৰ্দ, গোণিকাপুত্র এবং কুচুমার 
এই সাঁতজ্রন সাতটা বিভাগ পৃথকৃকুপে প্রচার 
করেন। -এভদ্ছারা অনুমান হয় যে," পুর্বে 
কামন্ছতরকার ববিদিগের ওএসীত উপনিষদ 
* ট 





নি 
_ পল বি বলল বলক আনল 


. পৃথক্রপে প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল 1: 
৪৫7 কুচুমার তন্ত্র । বারণ | 
[বিষক রবের মধ“ ইহা একখানি "আধান 
{ প্রন্থ। বাংস্তায়নের কামনহুত্ পাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, এই প্ৰচীন বাজীকরণ তন্ত্র 

এককালে শুগ্রসিদ্ধ ছিল। উদ্দালকের পুত্র 

শ্বতকেতু এবং বক্রর পুত্র পাঞ্চালের প্রণীত 
অতি বৃহৎ কাঁসশার্সের- উপনিষদিক অধিকার- 
রও দুইটা পুরাতন বাজীকরখ তন্ত্র ছিল। 


[৪ বৰ্ষ ১ম সংখ্য 





কেহ কে বলেন থৈ, মহারাজ চন্পুপ্তের 
মন্ত্রী ও চাণক্য বা আচাৰ্য্য কৌটিগ্যই 
। ৰাংস্ারন, অপরে ইহাকে মুনি বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন । : যে মতই গ্রহণ করা যাউক 
ধাংগারন দুই সহ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন- 
ফালের। স্থতরাং বাংস্তায়ন কথিত 'দ্ধীলকি, 
বাজবা এবং কুচুমার কৃত ভন যে আরও 
প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


(ক্রমশঃ) 


টং " 


. 


রজঃস্বলানারীর স্বাস্থ্য । 





(ডাঃ শরীকার্তিক চক্র দাস।) 


আমাদের কাছে আদর কিসের স্বদেশের । 
না.বিদেশের ? একটু বিবেচনা পূর্বক আলো- 
চনা| করিলে বুঝিতে পারিবেন যে,” বিদেশরই 


(আদ্র । আমরা: বিদেশী শিক্ষার শিক্ষিত। | 


কুতরাং আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সবই বৈদেশিক । 
আবার ব্যবহারও ক্রমশ: বৈদেশিক হইয়া 
যাইতেছে। এ কথায় হয়ত আপনারা বলি- 
. বেন, সেকি, আজকাল অনেকেরই: হদেশা- 
_ রাগ রেৰিতে পাও বাণ এ কথার উত্তরে 
“ৰ্লিতেছি,যে, এই দেশাুরাগ বৈদেশিক । 
ls হালিবেন; বলিবেন এযে ফোণার 
41 এ 
আমাদের রগর্ভ ভারতে সবই ছিল-- 
সই আছে। আৰ্য্য ধৰ্ম্ম ও আধ্শাস্ত্রে সবই 
পাবা আমরা অধুনা 


“একটু একটু হাল দেখিতে পাইতেছি, তাহাও 
বিদেশীর চক্ষে । ' ছু’ পাতা ইংরাজি পড়িয়া 
যে সকল তৰ আমরা ্রমাত্ুক, গৌড়ামি বা 
ভণ্ডামি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, সেই সকল 
| অর কোনটা যদ কোন ইযুরোপী বা 
| আমেরিকান সাহেব জত্রাস্ত ও যুক্তিযুক্ত বলিস 
সপ্রমাণ করেন, তখন আমরা ধাহা ভরমাত্মক 
বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আবার 
আদরে গ্রহণ করিব ও স্বদেশ গৌরবে মাতিয়া* 
বুক বাজাইব। । আমাদের থরের জিনিষেরও 
আদর বিদেশীর চক্ষে - তাই -বলিতেছি যে, 
এরূপ স্বদেশাহুরাগকে কি বৈদেশিক বলা যায 
না! আমাদের কোন প্রাচীন বর্ষার রীতি যদি 
বিদেশীর মতে সর্ক্দোক্ষ্ট বলিয়া প্রমানিত 
হয়, তাহা হুইলে আমরাও উহাকে ডাল 








এক্ষণে জী স্বন্ধে যে একটা সামার 
কথার উল্লেখ করিব--উহাতে বিদেণীর সা 
সরণই করিব 
(বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া গাকিবেন 
যে, আজকাল, স্ত্রীলোকদের মধ্যে রজত, 
স্বররজঃ বা অতিরগঃ প্রস্থতি খতুবিপর্য্যয়ের 
প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।_ইহার প্রধান, 
+ 'কারগ-_আমাদের চির প্রচলিত প্রাচীন 
রীতির উন্জ্বন। হিন্দু প্রথানুযায়ী রজঃ্থলা 
নারী অশুটি ও অন্পৃঠ্তা।। এই অশুচি অবস্থায় 
তাহার ম্পর্শিত খাগ্চাদি তো দুরের কথা, 
তৎকালে তৈজ্সাদি পর্যন্ত তাহাদের স্পর্শ 
করা নিষিদ্ধ দে. সময় তাহাদের স্পর্শিত 
বস্তা অপরের-+অপরিধেয) তাহাদের স্পর্শিত 
জবা অবারহাধ্য। এই সময় রজগ্মেলা নারীকে 
একাস্তানিষ্ঠত কক্ষে বাস করিতে হয় এবং 
যাবতীয় গৃহকাা হইতে বিরত থাকিতে হয়। 
অতন্্যতীত:৷ তাহাদিগকে. -আহারীয় নিয়মও 
পান করিতে হয়। ফলমূলাদি সাত্বিক আহার, 
ছু, 'অগ্প এরং “কোন কোন উদ্ভিচ্জ সিদ্ধ 
রঙ্চুলা স্ত্রীর আহার্যয।  অন্তান্ত খান্ত অর্থাৎ 
উগ্ৰ ওঁ দুষ্পাচ্য'খান্ত ভক্ষণ অসঙ্গত।  রজঃস্বলা 
নানীর পক্ষে পুরুদেরসুখবর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ! 
এটনিক্সম কেবল আগ্ খতুর সময় অনেকে 
পালন ফরেন বটে, কিন্তু তাহার পর এ সমুদর 
একেবারেই, উপেক্ষিত হয়। ইউয়োপ:ও 
_আলারিকার বর্তমান চিকিংসকগণ বলেন যে 
রজণা সী পূর্ণ বিরান গ্রহণ আবশ্যক, এমন 
কি বুদ পাঠও নিষিদ্ধ 11-লমুপাক-১৩ 
অক খাস তাহার পক্ষে উপঘোগী। স্বত 
তৈল তরি বা ঈমনা সংযুক্ত উগ্ৰ খাদি 
॥ ৮22৯ 





তাহারা 
আরও বলেন যে, এয করিলে কেবল,যে 
খতুরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া। যার-তাহা 
নহে; গভিনীপ স্থখগ্রসব হয়। এমন. কি 
পরব বেদনা আদৌ অম্ভূত হয় না| হিন্দুর 
পদ্ধতি অনুসারে রজঃস্বল!. রমণীকে.. অপ্তচি 
মনে করিয়া, পূর্ণ বিরাম দেওয়া, হইত। 
এই সকল নিয়ম আজকালকার শিক্ষিত মত্য 
সমাজ হইতে প্রায় অস্তহিত ' হইয়াছে, 
কেবল কোন কোন অশিক্ষিত ধর্স্মভীরুদের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এমন কি, শিক্ষিত 
দলের মধ্যে সময়ে সময়ে খতুকালেও জী-পুং 
মিলনের কথাও শুনিতে পাওয়া যার১-কিন্ধ 
ইহ! স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্য- 
কর। এই জন্ভই বোধ হয় সৃক্মদর্শী শাস্ত্র 
কারেরা খাতুকালে একেবারে পুরুষের সুখদর্শন 
পর্য্যন্ত স্রীলোকনিগের পক্ষে নিষেধ করিয়া 
ছেন। আবার ইহাও পাশ্চাত্য চিকিৎসক 
দিগের কথা: থে; রোগ আরোগ্য অপেক্ষা প্রতি- 
বেক ভাল; তাই বলি, একরার প্রাচীন 
প্রথা জবলন্বন করিয়া দেখুন। তাহা হইলে, 
আর ঘরে বরে Aletris cordial লেটি স্‌ 
কর্টিয়ালের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না! 

আবার ডাক্তার প্লিনি বলেন যে, রজঃস্বল! 
নারীর: হস কিছুক্ষণ সুরামধ্যে- নিমজ্জিত 
দ্রাখিয়া পরে :উ পুরা পরীক্ষা রা দেখ! 
গিল্নাছে যে; উহ! সম্নত্ব প্রাপ্ত হইছাছে।/আবার 
পর নারীর দ্বারা অন্ত: সময়ে: পরীক্ষা ধরায় 
সুরার কোন: পরিবর্তন -লক্ষিত- হয় নাই 
হতরাং সুরা ঝা. মার পয 
“বটে, অহন থান: ও পানীয়ে 


EE 











| [যাহা সে উদ করি নান | 
| (6, হার প্বাসী পদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, 
[নী সত এক শা নিয়া বাইযার পর, | 





হইলে রজযস্বলা নারীর সহিত, একর বাস্ও 
ৰে অন্বাস্থাকর তাহার আর সন্দেহ কি? Ee 


a 


শিশুপালন। 





[ উপক্ৰমণিকা 





(এমী কুমুদিনী বন্দু ৰি-এ, সর্বতী ) 





মানবের ঘরে একটি শিশুর জন্ম কত 
আনন্দ, উল্লাস এবং আশার বারতা আনিয়া 
দেয়। নবজাত শিশুটি যখন অফ্টন্ত গোলা- 
পের নত যাতার কোল আলো! করিয়া শুইয়া 
থাকে, তখন, তেমনি আত্মীরস্বজনের প্রাণে 
যেমন আনন্দ হয় সেই মুহূর্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ 
চিন্তাও তাহাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতে 
থাকে। শিশুর ভাবী গৌরবপূর্ণ জীবনের 
চিত্র কল্পনা চক্ষে দেখিয়া পিতামাতার বক্ষ 
কত আশার আননে এবং উৎসাহে ফুলিয়া 
উঠ) শিশুর স্বগায়যমা মগ্ডিত মুখখানি 
i াহাদের অন্তর কি অপার্থিব লেহ ও 
নমর তর উদিত হই উঠে। আবার 

/ যখন মাতার চক্ষের দিকে চাহিয়া মধুর 

ছড়ার, মধুর আধ আধ ভাষায় শব্দ 
. উচ্চারণ করিতে আরন্ত করে, তখন হৃদয়ের 
পরেও আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হয়। কিন্ত 
শিশুর বয়্োৰৃত্ধির 7 সে সঙ্গে পিতামাতা 
তাহাদের দা তানের গুরুত্ব ক্রমশই 

° 








উপলব্ধি করেন। বিধাতা যে নিল শুভ্র 
পবিত্ৰ ফুলটির রক্ষণাবেক্ষণের “ভার তাহাদের 
হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ নর্য্যাদা 
রক্ষা করা--তাহাকে দলেরই মত সুন্দর করিয়া 
গড়িয়া তোলা,-_তাহাকে মনুষ্যত্বের গৌরবে 
গোরবান্বিত করা, একমাত্র তাঁহাদেরই উপর 
নির্ভর করে। বিধাতার বাগানের এই গুজ্র 
ফুলটি যদি ধরণীর ধূলায় কলন্কিত হয়, তবে 
তাহার জন্তু পিতামাতাই সম্পূর্ণ, রূপে বারী । 
শিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পিতা- 
মাতার চিত্তই এইক্ূপ গুরুতর চিন্তার আলো” 
ডিত হয়। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভার বিধাতা তাহাদেরই 
হন্তে রাখিয়াছেন।। 

শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক ইতি 
স্প্রে শারীরিক উন্নতির উপরই. নির্ভর 
করে। সুতরাং সর্বাগ্রে শিশুর শারীরিক 
উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পিতামাতারই 
কর্তব্য! কারণ: শিশু সনদ, সবল হা 





চা 





খ্বাচিয়া উঠিলে তবে তাহার মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভাবনা ভাবিবার সময় 
আসে । অজ্ঞানতা বশত উপযুক্ত যক্ধের 
অভাবে ' অঞ্চুরেই জীবন নষ্ট হইলে, সকল 
আশাই বিফল হইয়া যা়। স্তরাং শিশু। 
অন্গিবার পূর্বা হইতেই তাহার মাতাকে কত 
নিগ্নমে.খাকিতে হয় এবং জন্মগ্রহণের পর 
শিশুকে কত বুদ্ধি বিবেচনার সহিত লালন 
পালন করিতে হয়_তাহা প্রত্যেক রমণীর 
জানা অবস্ত কর্তব্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিবা- 
মাত্র তাহারই ক্ষুদ্র জীবনটির সহিত মাতার 
সকল সুখ-হুহখ--আশা-নিরাশ! অটুট বন্ধনে | 
"আড়িত হইয়া যায়। শিশুর স্বা্থারক্ষারর নিয়ম 
না জানায় অকালে কত গৃহ শূন্য হইয়া যায়, | 
কত নারীর জীবন হাহাকারময় হয়--তাহার 
সংখ্যা করা বায় না। 
বহস্থলে শুধু একটু জ্ঞানের অভাবে এই 
ভীষণ দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হয়। নারী- 
দিগের এ সকল বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান থাকিলে 
আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর 
সংখ্যা বহুল পরিমাণে হাস হইত, তাহাতে 
বিন্দুনাত্রও সন্দেহ নাই। , আমাদের দেশে 
নারীগণের সূর্থতা বশত: কত শিশু অকালে 
জীবন বিসর্জন করে। সুতরাং প্রত্যেক 
নারীর জান লাভ কর! উচিত। আমাদের 
দেশের অনেক লোক নারীর শিক্ষা লাত 
সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, যে, 
তাহার! ত আর চাকরী করিবে না, যে অধিক 
লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন! লেখাপড়া! যে শুধু 
চাক্রীর জনই প্রয়োজন তাহা নহে। নারী- 
দিগকে বে লব ক্ষৃত্র ক্ষুত্র জীবন রক্ষণাবেক্ষণ 
ও প্রতিপালন করিতে হয-_ভাহা সুচারুরূপে 





সম্পন্ন করিতে হইলে রচিত জ্ঞান লাভের 


একান্তই প্রযোছন। “সামা চিঠিপত্র লিখিতে 
এবং ধোপার ও বাজার হিলাব রাখিতে যতটুকু 
জ্ঞানের আবস্তক, এই "গুরুতর দারীত্ব ভার 
উপযুক্তরূপে নির্বাহ কর্লিতে হইলে তদপেক্ষা 
অনেক অধিক উচ্ছ শিক্ষায় প্রশ্লোজন 
হয়৷ ly 

একে আমাদের দেশের নারীদিগের জ্ঞানা- 
ভাব, তহুপরি বাল্যবিবাহ বশত$লারীগণ এত 
অপ বয়সে শিশুর জননী হন যে তথন তাহা- 
দিগের নিজেদের ভার লইতেই তাহারা অক্ষম. 
একটি ক্ষুদ্ধ শিশুর জীবনের ভার 'লওয়া। 
তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহাকে উপযুক্ত কাপে 
লালন পালন করিতে হইলে যে গভীর জ্ঞান 
খাকা! প্রশ্নোজন-তাহাঁ তাহাদের মোটেই 
থাকে না। চু 

কেবল সন্তানকে জন্ম দিলেই জননীর 
কাজ সম্পন্ন হয় না,--তাহাকে সুস্থ, সবল; 
করি, বীর্যাশীলী মানুষ করিয়া গঠন বারাই 
জননীর কর্তব্য কর্ম্ম। নারী যতদিন না 
সেই উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন, শিশু পালনের, 
গুরুতর দারীত্বের মধ উপলব্ধি করিতে সক্ষম 
না হন, ততদিন তাহাদিগকে শিশুর জননী 
পদ. লাভের অধিকার প্রদান করা ঘোরতর 
নির্বদধিতার কান্দ । জঞানহীনা নারীদিগকে 
অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া ঘরে ঘরে আমরা 
যে কি সর্ধনাশের বীজ রোপণ করিতেছি, 
তাহা যদি উপলব্ধি করিতে পারিতাষ, তবে 
বহ পূর্ব হইতে এ কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম। তাহা হইলে আহ, 









ঃ টার cons নছে। পরিণত বা 


| [.. শিিভা নানী অগমফে নথ, অপুষ্ট সন্তানকে 
বাচাইঘার জন মত নিম প্রগালী অবলশ্বল 
করিতে পারেন, সর্ধ প্রকার শিক্ষার্ষিতী | 
একট জ্ঞানহীনা লব বালিকার পক্ষে ভাহা | 
অসম্ভব: বলশালী সন্তান গড়িয়া ভোগা 
বর্ধন সময়ে নানা কারণে এক কঠিন সমন্তায় 
পরিণতাহইয়াছে দেশের নারীজাতির মধ্যে 
যি ভ্ানের প্রচার-খাকিত, তবে এই সমস্তা বছ। 
পরিমাণে মীমাংসিত হইতে পারিত। স্থতরাং 
. জরিক্ণদিয়া দেখিতে গেলেও স্ব্ীশিক্ষার বিশেষ 
'' প্রয়োজন" হইয়া 'গড়িয়াছেন "সম দেশে সী 
শিক্ষার বিস্তার হইলে, দেশের শিশু মৃত্যুর হার 
আনেক পরিনাণে ভাস পাইবে । এমন অনেক 
পড়ায় আমাদের দেশের শিশুদের মৃত্যু হয় 
. যাহা" শিক্ষিতা -অননী হইলে "অনেক স্থলেই 
নিবারণ করিতে সক্ষম হন? 
গজাক্ষলিকাভা মহরে শিশু সভার সংখ্যা অতি 
তয়ানক। কলিকাতা মিউনিনিপালিটীর স্থাস্থা- 
বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে কলি 
এক বংসরে নিম বঙ্ক প্রতিষ্ঠারিটি 
্র মধ্যে একট সত্যে পতিত হয়। দশ 
বৎসর পূর্বে ইহা অপেক্ষার অবস্থা 
শোচদীনছিল। তখন প্রতি ডারিজনের মধ্যে 
_ ছুইঞজনযেই মৃত্যু হইত কলিফাতার -বিভিত্ 
ওয়ার্ডের শিশুর সংখ্যা তুলনা করিয়া 
_ গোধিলে দেখাক :ঝে বে।সক্ষল ওয়ার্ডে ঘন 













আলো বাতাসশষ্ত “দেই সকল "ইলিশ 
৮] সবার দলা অধিক উট দন শলা ক 





বসতি এবাং তে, 


RARD BOON, 











১৯১৪-১৯১৫ সনে জোড়াবাগান বড়: 
জন, কুষায়টুলী, ঢবড়টোলা সফি টং. 
পল্পপুকুরে-৪* জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে 
কিন্ত 'ভবানীগুরে "প্রতি হাজারে :৯৯৪-জন 
শিশুর যৃতযু-হইয়াছে।।। ১৯১৮ সনের রিপোর্ট 
হইতে দেখা যায় যে, জোড়াবাগাঁনে হাজার 
করা" ৫৮৯ বড় ॥ৰাজারে ৪৭৬, /্বহরাজারে 
৪৭৮, কনিঙ্গার ৩৪৬, খিদিরপুরে ৩৫১, মুচি- 
পাড়ায় ৩৪৫ ও: ফেনিক বাজারে ০০২৫ দন 
শিশু যারা গিয়াছে? পৃথিবীর সভা দেশ 
সমূহে "শিশু দৃতার সংখ্যা ক্রমেই কমিক্স 
যাইতেছে। আর আমাদের এই দর্ডাগ্য দেশে 
শিশু মৃত্যু ক্রমে বাড়িয়া ।চলিয়াছে।- জোড়া 
বাগান, বড় বাজার প্রভৃতি স্থানেই মৃত্যু 
সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক:। এই সকল স্থানে 
ঘন বসতি; গৃহগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কারূ/এবং 
অস্বাস্থাক বাড়ী গুলি দব-ছোট ছোট 
অসংখা কুঠরীতে বিভক্ত । "প্রত্যেক কুটঠুরীতে 


= | এক-এক পরিবারে! বাস করে। 'অধিফাংশ 


কুঠুরীই সপ্পূ্ণরপেন্আলো!”ও বাতাস বর্জ্জিতন 
সহরের এই অংশে বছ সংখ্যক'ূর্থ, কুসংস্কার- 
প্রিয় এবং অতান্' রক্ষণশীর - লোক সকল 
বাম করে। ইহাদিগের চির পুরাতন বীতি- 
নীতি এবং" আচার'ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে 
গেলে ইহারা ; একেবারে '- ক্ষেপিয়া উঠে” 
ইহাদের “গৃহে কোন: প্রকার সংস্কার সাধন 
করা দুঃসাধ্য: ভবানীপুরের” বাসগৃহপ্ুলি 
খোলা জায়গার অবস্থিত, তেমন ব্বন-ক্সতি 
নাই, সেই কারণে শিশুষূত়ার সংখ্যা কম 

- ১৪১৪-১৯১৪ ‘সনে যত শিষ্ট জন্মগ্রহণ 
১৪44 
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ঘটয়া থাকে শ্রথমোক্তুইট কারণে মৃত্যু 
লোকের আধিক এবং সামাজিক কারণে ঘটে 
দারবিদ্ায'অন্বাস্থাকর স্থানে বাষ, বাধা বিধাহ 
এবহ অবর্পোধি প্রধাই )প্রধনিতঃ এই সক 





সার কারন = এই সকারণপ্তলির এক একটিই | 1 


এত গুরুতর বে, বাহির .হইতে তাহার সংস্কার 
সাধন করা'কাহারও "সাখ্যারত্ত নহে। শিক্ষা 
শ্রচারই ৰভা ফুলক | 
করিবার একমাজনউপায়। "জনসাধারণ এবং 


নারীগণের মধ্যেলিক্ষা প্রচারিতকইলেউপরোক্র | '' 


সি 





“ প্রথম সপ্তাহ কাটি গৈলে মৃত্যু সংখ্য 
বহু” পরিমাণে হাস হইয়া সার। "প্রথম 
নত্বা যত মৃত্যু ইয়, প্রথম মাসের শেষে মৃতা 


সংখ্যা তাহার অর্ধেক হয়। প্রথম রর 










8৬ উক্ত 


el কার (Tta08). এ 

neonatorum 
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১ এই তালিকা হইতে জোলি 








১ | ৮৪টি শির মৃত্যু তিন-গধান। কারণে 


ঘটিয়াছে। যেষন-অকালে এবং. দুর্বল অবস্থায় 









লাত করিতেন্ড তাহা হইচল।৷ভীহারা 'বর্ধমান 
জ্ঞান বিজ্ঞান আলোকিত যুগের "এমন অনেক 
নিয়ম প্রণালী :3-উ্ধায় সকল অবগত'থাকি-- 


পিক গর ধিকাংপকেই রক্ষা করিতে সঙ্গম 
বন কিন লীগ সখ ময়া এ সুন 





দি প্রণালীর কিছুই জানেন লা, সুতরাং 
কত শিশু শুধু মাতার অজ্ঞতা বশত; প্রাপত্যাগ 
করে! আমাদের গ্রীস্থাধিক্য দেশে উপযুক্র যদ 
_লইলে, বা ইটস (ক নিউমোনিয়ার জন্ত শিশু- 
দিগের মৃত্যু সংখ্যা সহজেই হ্রাস করা, যাইতে 
পারে। মাতা শিক্ষিতা হইলে ধন্তষ্ট্কারে 
শিশুদ্িগের মৃত্যু সম্পূর্ণ্ূপে নিবারণ করিতে 
পারেন। এই ুসভ্য যুগে আমাদের দেশে 
ুর্ঘ ধাইদিগের হস্তে শিশুর জন্মকালের সমস্ত 
ভার অর্পণ করিয়া ধনুষ্ঙ্কারে তাহার মৃত্যু 
ঘটান আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে। 
সুর্য ধাইদিগের পক্ষে এই কাঁধ ভার লওয়া 
আইন বিরুদ্ধ বলিয়া দণ্ডনীয় হওয়া উচিত। 
এ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাকিলে তিনি ধাত্রী- 
দ্লিগকে নান! বিষয়ে সতর্ক করিতে এবং 
উপদেশ দিতে 'পারেন। নারীজাতি শিক্ষা- 
লাভ করিলে, শারীর তথ, স্বাস্থ্য, বর্তমান 
যুগের বিজ্ঞান সন্মত. শিশুপালন প্রণালী অবগত 
হইয়া সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান, তেজন্বী সন্তান 
“গঠন করিতে পারিবেন। 

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে 
সিশুশিক্ষা প্রণালী আমুল পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল দেখা যাই- 
তেছে। অতি অন্ন বয়সেই বালক বালিকাগণের 
বুদ্ধিৰৃত্তি আশ্চৰযযরপে বিকশিত হইতেছে এবং 
তাহারা নানা ভাষায় এবং অনেক বিষর্ধ্ীজান- 
লাভ 'করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের 
বিষ্ঠালর সমূহে এখনো সেই মান্ধাতার আমলে 
গজ, আ- ক, খ* এবং A 3 0 সুখস্ত-করাইসসা 
পাঠশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের 
নারীগণ যর্দিশিক্ষিতা হইতেন, তৰে কোমল 
অতি সম্তানদিগকে অল্প বসেই বিছালয়ের 
কণার ও কেরে শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া 

. 








_ আমৰেদ-কৰিম্য ১৩২৬। [ হর্থ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


না দিয়া নিজেরাই বর্তমান চিত্তাকর্ষক ও উন্নত 
অগালীতে তাহাদিগকে সুন্দর রূপে শিক্ষা 
দিতে পারিতেন। ' মাতার 'নিকট যে শিক্গণ 
শিশু কোমল বয়সে পায়, তাহা বেমন তাহার 
মনে দৃঢ়নপে অঙ্কিত হইয়া. যায়, তেমন আর 
কিছুতেই হয় লা) সুতরাং মাতার হন্তে যেমন 
স্বাস্থারক্ষা নির্ভর ক্ষরে, তেমনি তাঁহার মানদিক 
আধ্যাত্মিক: উৎকর্ষও- তাহার হস্তে সপ্ত । 
স্তরাং দেখা যাইতেছে ছে, নারীন্জাতির মধ্যে 
শিক্ষা প্রচারই দেশের সর্বাজীন উন্নতির প্রধান 
উপায়। 

কলিকাতা দিউনিনিপ্যাণিটি -কলিকাতার 
অন্তঃপুর পরিদর্শন. করিবার - জন্ত একজন 
স্বাস্থ্য পরিদর্শিক নিযুক্ত করিয়াছেন । তিনি 
তাহার কার্ধ্য বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন 
যে.-_"বতই দেশে শিক্ষার প্রচার হইতেছে, 
নারীদিগকে স্বাস্থাতৰ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন 
ততই উপলব্ধি হইতেছে। নু্খ এবং. অর্ধ 
শিক্ষিতাদের কথা ছাড়িয়া. দিলেও শিক্ষিতা- 
দিগের মধ্যেও স্বাস্থাতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানাভাৰ 
দেখা যায়। আমি.এক বৎসরের মধ্যে ৩৬৮৬৬টি 
বাড়ী পরিদর্শন করিয়াছি। : ইহাতে ৬৭৪%ট 
পৃথক্‌ পরিবারকে বাস করিতে দেখিয়াছি। 
৪৮ জন স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা বিয়া 
সন্তান পালন মম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি। ৫৪৫টি 
নবজাত শিশু দেখিয়া যথাযথ সাহাব্য এবং তাহা- 
বিগকে পালন করা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছি । শিশুর জন্মগ্রহণের প্রথম সপ্তাহের 
মধ্যেই যদি উপযুক্ত যন ওয়া হয়, তবে বিপদ 
অনেকটা কাটিয়া যার । ২৪*টি বিনা টিকা 
দেওয়া শিশু দেখিয়া তখনই কর্তৃপক্ষের নিকট 
রিপোর্ট করিয়া দিয়াছি, গৃহের নানাপ্রকার 
অস্বাস্থাকর অবস্থা দেখিয়া তাহা দূর ' করিবার 











কিছু কালের আশা করা! যাইতে গারে।” 
ইনি শিক্ষিত, গাইরিগকে লইয়া জাম করিয়া 
তাহাছিগকে রাহী বিদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন এবং 
প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় যন প্রদান , করিয়া 
ছেন।, সমস্ত সহরের জন্য এইরূপ পরিদর্শিকা 
নিযুক্ত হইলে প্ররুতই দেশের কন্যাগণ সাধিত 
হইৰে। 

শিশুপালন, শির, সাহারার... নিম 
" এবং খান সন্ধে অজ্ঞতা জনিতই এত অমূল্য 
জীবনের অপচয় হয়৷ : তাহা,নিবারণ করিতে 
হইলে প্রত্যেক নারীরই শিক্ষা লাভ করা এবং 
এই গুরুতর কর্তব্য যত্ন সম্পূর্ণ জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা থাকা কর্তব্য |. আমাদের. নারীগণ 
যাহাতে শিশুপাননের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ 
প্রণালী, শিশুর প্রান্ত সহক্ধে অবস্ত জ্ঞাতব্য 
নিয়ন অবগত হইয়া! শিশুপালনে. সাহায্য লাভ 
করিতে গ্রারেন,: এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি 
লিখিত হইল। 

পরিচ্ছন্নতা রক্ষা. করিলে--উপযুক্ত. স্তর 


পরাইলো এবং খান্ত ও পানীয় সম্বন্ধে স্বাস্থাকর ' 


নিন্ম পালন করিলে, মোটামুটি শিশুকে সুস্থ 
রাখা যায়। নাধারণ ভাবে সিশুদিগের অস্ন্থ- 
তার কারণ জানা থাকিলে জননীরা যেই সব 
বিয়ে সাবধানত। অব্লদ্বন পূর্বক-তাহাদিগকে 
মুহ রাবিতে চে করিতে পারেন। পুষ্টিকর 
খাদ্য, স্বাস্থ্যকর নিয়ম ও শারীরতন্থ জান! 
থাকিলে জননীগণ ছূর্ধল এবং রুশ শিশুকেও 
সু, সবল, ও তেদস্বী যন্তানে পরিণত করিতে 











বক্ষ হন। কিন্তু এ স্ব বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে 
নানা প্রকার বাট ও যাতনা ভোগ করিতে 
হয়, এমন কি শিশুর গা পরাস্ত বিনষ্ট হইতে 
প্লারে। 

দাত পের পিলা সার 
ফলে শিশুপালন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন 
সাধারণতঃ. শিশুদিগের যে সকল পীড়া হয়, 
তাহার হুর সুষটিযোগ তাহাদের জানা ছিল। 
তদ্বারা তাহারা অধিকাংশ স্থলেই শি্ত্িগের 
রোগ আরাম করিতেন বর্তনান বয়ে সেই 
যব প্রাচীন মহিলাদিগের অধিকাংশই ইহলোক 
হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কন্তা ও 
বধুগণের সে অভিজ্ঞতা নাই এবং, অনেক 
সুযোগ ও. তাহাদের সহিত নুপ্ত হইয়াছে। 
বঙ্গদেশ হইতে নানা কারণে একাননবর্থী 
পরিবার প্রথা উঠি! যাওয়ার়-বর্ষমান সময়ে 
নারীদিগকে অধিকাংশ : স্থলে - একাকী 
সংসার করিতে হয়। : ক্তরাং : বয়োবৃদ্ধা 
অভিভাবিকা সঙ্গে না থাকায় নিজেদেরই: শিশু 
পালনের সমস্ত ভার. লইতে হ্য়। হুতরাং 
মুখ হইয়া থাকিলে শিশুপালন লইয়া, অত্যন্ত 
বিপদের মধ্যে পড়িতে হয়। ;কিস্তধ শিক্ষা 
থাকিলে এ সন্ধে সকল বিষয়ই জানা থাকে 
এবং. একাকী হইলেও সুচারুরূগে। বর্তমান 
মনয়ের বিজ্ঞানসন্মত উন্নত 'প্রগালীতে শিশু 
পালন ভরিতে সমর্থ হন।- 1 

শিশু পালনের: বিষয় বুঝাইতে, ন 
সৰ্ব প্রথমে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা৷ 
উচিত নিবেচনার আমরা ক্মাগামীবারে উহারই 

8. = (ক্রমশঃ). 








টি 57575105750 
পূর্বে ক্ষার ওঠঅনি প্রয়োগ: ছারা 
রোগের চিকিৎসা “হইত -এক্ষিণে আর 
দেদোজ: ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ লৃপতপরার়। 
অপ প্রভৃতি রোগে সম্প্রদার বিশেষকে ক্ষার 
প্ররগ করিতে দেখা খায় মাতি । কারের 
আন্তরিক প্রন্োগ কিছু কিছু আছে বটে, 
কিন্ত "তা নিতান্ত "অসম্পূৰ্ণ ৷ আমরা এই 
প্রবন্ধে পাঠকগণের অবগতির জধ্য ক্ষার ও 
অগ্নি-পরয়োগ বিষনের আলোচনা করিব: 
গার) জানৌকা' প্রভৃতি শান অঞ- 
সন্ত্রনামে আখ্যা । ইহারা হীলশ্ত বাশের 
চর কেরা 
বায়। পত্র? এবং: অনশগ্রের মধ্যে ক্ষারই 
Er কারণ ইহা হারা ছেদন ফাটিয়া 
কেেলা=>যেমন অর্শের বলি কষারযক্ত সের স্বার। 
বিয়া রাশিলে কাটিয়া যার) তেন (যেমন 
চড়ার ক্ষার লাগাইলে বিদীর্ণ হয়) লেখন্‌ 
টিপা ফেলা,--খেমন কুত্তি দুষিত 
অংশ পরিদ্ধার করা ) এই ব্রিবিধ কাধ্যই 
হইয়া থাকে। কিন্তু অসি বা. জলৌকা দ্বারা 
_হছদন কার্ময হয় না। আবার ইহা! 
_নাশকঃ এবং বিশেষ- বিশেষ <, Fad (যেমন 
HR atts wmode এ 
'মাংসাদি ক্ষরণ 'সর্থাৎ পাতন 
আর্থ লাশ করে৷ বলিয়া ইহাকে. ক্ষার 
বলা যায় ক্ষার-_বিবিধ সউবধ সংযোগে 
ত্রিরোষনাশক এবং খ্রেতরর্ণ -'ৰণিয্া।যৌন্য 
অর্থাত শীতল ১৭ বিশিষ্ট। কিন্তু ক্ষার শীতল 





গুণ বিশিষ্ট হইলেও উহাতে দহন (দ্ধ করা) | 






যায়) শোধন (স্ষতাদি বিশুদ্ধ করে ), ভন্ভন 
(রক্কপাত বন্ধ করে) লেখন ৭. বিশিষ্ট 
এবং ক্রিনি, আম, কুষ্ঠ, বিষ, ॥মেদ প্রভৃতি 
ও অভিসেবিত হইলে পুরুষত্ব নষ্ট করে। 
:ভ্তিসারণীয় ( লাগাইার ) এবং. পানীয় 
(খোইবার) ভেদে ক্ষার ছুই প্রকার: কু, 
ফিটিঘ, (কুষ্ঠ বিশেষ ); দক; বিলাস (অরুণ 
বর্ণ ধবল রে), ম্তল নামক কুষ্ঠ, তগনার, 
দুষিত "ক্ষত, নালীঘা আচিল; তিল, লী, 
মৈচেতা,' আঁচিলভেদ; 'ৰাহ বিউধি (বড় 
ফোড়া) বাহ কিমি (উকুন), বাহিৰ 
(বিষাক্ত ক্ষত প্রীতি): অর্শ: এবং 
উপ, অধিজিহৰ উপরুশ) মস্ত ৰদ 
এবং তিনপ্রকার রোহিণী--এই সকল রোগে 
শ্রতিসারনীর ক্ষার প্রশ্োজ্য। 
পানীয় কমা তম: বিষ বা. দু্ীবিষ, 
শর, উদর, অমান্য)  অসীর্ণ, অরূটি, 
আনাই, শর্করা (ক্ষ ই পাঁথরী ) পাথরী, 
অভান্তর 'বিদ্রধি, ক্রিধি: বিষ : এবং 
অন গোগে প্রযোজ্য; সক্ুপিত, আর; পিস, 
শক্তি, বাশক, বধ ছল, অমরোগগ্রয 
নদরোগতরন্, ুষা'রোগগরনত, তিমির নামক 
চঙ্গুরোগ্র্ত এবং এইরূপ ন্যাত ব্যক্তিকে 
পানী ক্ষার প্রয়োগ করিবে না. শপ 
এতিসারনীয়. ক্ষার... ও 









পচন (দাকাইয। ফেলা), দারণ। (বিদীর্ণ 


হয়। বিবিধ রোগ. te Ne 


জব ১ম সংখ্য ) আয়ে ক্ষার ও আর অথোগ। 


বক 











বিষয় উল্লিখিত হইবে বলিয়া এ স্থানে বলা 
হইল না। 

-প্রতিসারনীন্ ক্ষার- প্রস্তুত ৷ করিতে, 
হইলে, শরৎকালে প্রশস্ত দিনে: পর্কতের 
সানুবেশেন্জাত) মধ্য বহফ, -বৃহদাকার এবং 
দাবাগি ‘বিষের দ্বারা অনুধিত  ঘণ্টাপারুল 
গাছকে কারা খণ্ড খণ্ড করিবে। অন্তর 
বাযুশূন্য স্থানে রাখিয়া, উহার সহিত জুধা- 
শর্করা (চুগ প্রস্তুত করিবার পাখর) মিশ্রিত 


করিয়া. তিলের ভাটার দ্বারা দগ্ধ করিবে। | 


অনন্তর অগ্নি নির্বাপিত হইলে ঘণ্টাগাক্ষলের 
ভন্ম এবং পাষাণ তশ্ম পৃথক পৃথক গ্রহণ 
করিবে। 

অনন্তর কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ (লতাশাক), 
পালতে মাদার ( মতাস্তরে দেবদারু ) বহেড়া, 
সোদাল, ডহরকরঞ্জ, বাসক, কদলী, পটিয়া, 
লোধ, আকন্দ, মনসামীজ, আপাং, পারুল, 
রক্তচিতা, নাটাকরঞ্জ, ইন্জ বৃক্ষ (কুড়চি 
ভেদ ) অনস্তমূল, হাপরমালি, করবী, 
ছাতিম, গণিয়ারী, কচ এবং চারি প্রকার 
খোবা (বৃহৎ ফলা, অল্প ফলা, পীতপুষ্প ও 
শ্বেত পুষ্প) ইহাদিগের ফল, মূল, পত্র ও শাখা 


পুরো রূপে অথ খারা ঘ করিয়া ক্ষার | 


গ্রহণ করিবে। 

পরে  খণ্টাপারুলের তন্ম ছুই ভাগ এবং 
কুড়চি প্রভতি্ন ভন্ম একভাগ করিয়া 
সৰুদায়ে বত্রিশ: সের লইবে- এবং: ১৯২ সের 
জল বা গোমূত্রে গুিয়। বস্তু বারা একুশবার 
ছণকিয়া লইবৈ | : অনন্তর সিটে বাদ দিয়া 
ক্ষারজল বৃহৎ কটাহে রাখিয়া 'অগ্রিতে পাক 
করিবে এবং হাতা দিয়া" 'ধীরে দীরে নাড়িতে 
থাকিবে। পাক করিতে করিতে যখন বেশ 
নিল, র্বর্ণ, তীক্ষ এবং পিচ্ছিল হইবে, 

আখশ্বিন_৪ 


পুনপ্নার় শিটে বাদ দিবে।- অনন্তর দেড়: 
সের ক্ষারজল পৃথক রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ 
পুনরায় পাক করিবে এবং নাটা, পূর্বোক্ত 
পাগর ভন্ম, বিহুক এবং শঙ্খনাতি প্রত্যেকে, 
এক সের-মোট চার সের; লৌহপান্ধো 
উত্তপ্ত করিয়া অগ্িবর্ণ হইলে নামাইয়া বত 
রক্ষিত দেড় সের জলে ডিজ্রাইয়। ও বাটিয়া 
উহাতে নিক্ষেপ করিবে। সাবধানতার সহিত 
নাড়িতে নাড়িতে যখন এমন হইবে বে; 
অত্যন্ত ধন বা তরল নহে--তখন নামাইয়া 
একটি লৌহ-কলসের” মধ্যে রাখিবে এবং 
মুখ বন্ধ করিয়া! নির্জন স্থানে রক্ষা করিবে । 

তীক্ষ বীর্ধা, মধ্য বীর্ধা এবং সৃদ্বীর্ধা ভেদে 
ক্ষার তিন প্রকার। উপরে যে ক্ষার প্রস্তুতের 
কথা বলা হইল-_ উহা মধ্যবীৰ্য্য ক্ষার। উক্ত 
| ক্ষারে যগ্ঘপি নাটা প্রভতি ত্রব্য চতুষ্ট় 
না দেওয়া হয়, তবে তাহাকে যুছ্বীরধ্য ক্ষার 
বলে। আবার উক্ত ক্ষারে যদি দন্তী, দ্রবস্তী 
( দন্ীভেদ ), রক্ত চিতা, গণিয়ারী, -াটা- 
ক্রঞ্জের পত্র, তাগমুলী, 'বিটলবণ, সাচি- 
ক্ষার, ্ব্ণন্ধীরী ( সোনামুখী, মতান্তরে 
ক্ুষ্ট নামক মপ্ডিকা) হিং, বচ, ও" মিঠা 
বিষ--এই সকল: ভ্র্ব্যর প্রতোকের চূর্ণ 
চারি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা হয়, তবে 
তাহাক্চে তীক্ষ ক্ষার বলে। 

ক্ষার দীর্ঘকাল প্রস্কত থাকার জন্য অথবা 
হীনবীরধ্য খষধ দার! প্রস্তুত হওয়ায় জনত বীর্ষ্ 
হীন হইলে পূর্বোক্ত ক্ষার জলের, সহিত 
পুনরায় পাক করির| লইলে বীর্য্যবান হয় 

অত্যন্ত তীক্ষ বা মৃদু নয়--অত্ান্ত শুক্লবৰ্ণ 
নয়া- বন্ধ অর্থাৎ করকরে নয়, পিচ্ছিল, অভি. 
ধ্যন্দী নয় অর্থাৎ প্রয়োগ করিলে ছড়াইয়া পড়ে 

. 
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আয়র্বেদ--আশ্বিন, ১৩২৬। 


[৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





ললললললললললীঁঁলললললল্লললললল্্ 





, অত্যন্ত: তরল বা ঘন নয় এবং শীঘ্রকাধা- 
কারী-_এই আটটা গুণ বিশিষ্ট ক্ষারই উত্তম। 
অত্যন্ত মৃদ, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত 
তীক্ষ, অত্যন্ত পিচ্ছিল, অত্যন্ত প্রমর্পণকারী 
(ছড়াইয়। পড়ে ) অত্যন্ত গাড় সম্পর্ণরপ 
পাক করা নয় এবং হীন্্বতা অর্থাৎ কথিত 
ব্য সমস্ত না দেওয়া--এই নয়টা ক্ষারের 
দোষ। 

ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে-- রোগীকে 
বায়ু ও আতপ শু প্রশ্ত স্থানে উপবেশন 
করাইয়া ব্যাধিস্থান উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া, 

" পি্বছষ্ট হইলে সেই স্থান ঘর্ষণ করিয়া, বাতছ্ট 
হইলে কঠিন অসাড় চশ্মের অল্প ছাল তুলিয়া 
এবং কফছুষ্ট ও শোযুক্ত স্থানে অন্ন অন্ন 
চিরিয়া, শলাকা ছার! ক্ষার প্রযোগ করিবে। 
অনন্তর একশত বঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে 
যতক্ষণ সময় লাগে_ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া 
ক্ষার তুলিয়া ফেলিবে। ক্ষার প্রয়োগের পর 
পীড়িত স্থান কৃফবর্ণ হইলে__সম্যকরূপে দণ্জ 
কর! হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

ক্ষারঞ্ধ স্থানে জালা উপস্থিত হইলে-_- 
স্বত, মধু এবং কাজি প্রভৃতি অন্্বব্য একত্র 
মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জালা! নষ্ট হয়। 

ক্ষার দগ্ধ স্থানের ক্ষত পুরণ করিবার জন্য 
তিল ও যষ্টিমধু--তীক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য অন্পরসে 
রাটিয| দ্বত মিশ্রিত করিয়া প্রবেপ্ঞদিবে। 
ইহাতে শী ক্ষতস্থান পুরিয়া উঠে। 

এস্থলে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, ক্ষারের 
তেজ তীক্ষ ও উদষবীর্ধা, সুতরাং অগ্নিগুণ 


বিশিষ্ট কান্লিকাৰি দারা কি করিয়া প্র 


মিত, হইতে পারে? কিন্ত ক্ষারে অ্সরস 

ব্যতীত অন্তান্ত সমন্ত সই আছে। আবার 

তন্মধ্যে কটু ও লবণ রসই প্রচুর রূপে বর্তমান ৷ 
ce 


এইবন্ত অমরসের সহিত সংযুক্ত সেই তীক্ষ 
লবণ রদ-_তীক্ষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মৃদ্তা 
প্রাণ হর এবং সেই - হেতু ক্ষার, জনিত 
জালারও হান হয়। 

ব্যাধি স্থান ক্ষার ছারা -সামক রূপে দগ্ধ 
হইলে--রোগের উপশম, ব্যাধি স্থানের 'লাবুতা 
এবং দ্ধ স্থান হইতে শ্রাব নিগম বোধহয় । যদি 
সম্যক দগ্ধ না হইয়া কম দ্ধ হয়, তাহা হইলে 
ব্যাধি স্থানে বেদনা, কণ ও জড়তা হয় এবং 
রোগের বৃদ্ধি হইয়| থাকে । আর অতিরিক্ত 
দণ্ধ হইলে জালা, রক্রবর্ণতা, পাকিয়া যাওয়া, 
অঙ্গবেদনা, মানি, পিপাসা, মুচ্ছ1-_-এমন কি 
মৃত্যু পথ্যস্ত হইয়া থাকে। 

দূর্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, সর্বাঙ্গ শোথ 
বিশিষ্ট রোগী, উদর রোগী, রক্তপিত্ত রোগী, 
গভিণী নারী, খতুমতী স্ত্রী, জররোগী, প্রমেহ 
রোগী, উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ রোগী, তৃষ্ণা ও 
সুচ্ছাপীড়িত ব্যক্তি, ক্ষীণশুক্রব্যক্তি, যে 
সকল রোগীর অও বা যে সকল স্ত্রীলোকের 
গর্ভাশয় উদ্ধীদিকে উৎক্ষিপ্ত বা নিমদিকে অন্ত 
হইয়| পড়িয়াছে, ইহাদিগের পক্ষে উভয়বিধ 
ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মর্ম শিরা, স্নায়ু, যন্ধি 
| মকল, তরুণাস্থি (64188০) সিবন ( সেলাই) 
করার মত, ধমনী (3৩৮০) গলদেশ, নাতি, 
লিঙ্গ নালজোতঃ, অল্প মাংস, বিশিষ্ট স্থান, 
এবং বন্মগত চক্ষুরোগ ডিব্র ক্ষার প্রয়োগ 
নিষিদ্ধ। পুর্বে যে সকল ক্ষারসাধ্য ব্যাধির 
বিষয় উল্লিধিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যাধি: 
এস্ত ব্যক্তির শরীরে শোথ থাকিলে, অস্থি 
শূন থাকিলে, অয়পানে দ্বেষ থাকিলে 
এবং হৃদয় ও সন্ধি স্থানের পীড়া থাকিলে, ক্ষার 
প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। 

অয় বুদ্ধি ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হইলে, ক্ষার 
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বিধ, অপি, শ্স এবং বঙ্ছের স্যার প্রাশনাশক 
হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক 
প্রযুক্ত হইলে সত্বরেই ঘোরতর রোগ সকল 
বিনষ্ট করে: 


অগ্নিকর্ম্ম বিধি। 


শ্বণে ক্ষার শ্রেষ্ঠ হইলেও, ' কার্ধযত: ক্ষার 
হইতে অগ্নি শ্েষ্ঠ। কারণ অগিকর্্ দ্বারা 
রোগ প্রশমিত হইলে আর তাহাদের পুনরুৎ 


করাইয়া অগ্নি কার্যয করিবে। কিন্ত সূড়গর্ড 
01801615৮০০, পাখরী, ভগনার, অর্শ 
ও সুখরোগে রোগীকে ভোজন না করাইয়া 
| আগ্নিকৰ্ম্ম করা কর্তব্য । 

কেহ কেহ বলেন যে, স্বক্‌ দগ্ধ ও মাংস, 
দ্ধ ভেদে অগ্নিকর্ণা ছুই প্রকার কিন্ত 
ধবস্তবির মতে শিরা? সাহু, সন্ধি এবং অস্থিতেও 
অগ্নিকর্ণ্ম করা নিষিদ্ধ নহে। 

অগ্িকণ্ ছার! স্বক্‌দগ্চ হইলে শব্দ, দুর্গন্ধ 
ও চর্দের সঙ্কোচ হয়। মাংস দগ্ধ হইলে 


|| 
| 


পত্তি ছয় না এবং যে সকল রোগ গুঁধ, শস্ত্র কপোত বর্ণতা ( মলিন শ্বেতবর্ণ ) অল্প ফোলা 
ও ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা নিবারিত হয় না 


তাহ অগ্নিকর্ম্ব দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে৷ 


অগ্নি কর্ণের জয় নিয়লিখিত জবাদকল । 
প্রযুক্ত হইরা থাকে । যথা, পি'পূল, ছাগবিষ্ঠা, হইলে রুক্ষ, অরুণ বর্ণ, এবং কর্কশ ও স্থির 


গরুর দীত, শর, শলাকা, জাঙ্ববৌষ্ঠ ( জামের 
"্লায় সুখাগ্র বিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তর নির্শ্মিত বহি), 
লৌহ, তাত, রৌপ্য, মধু, গুড় ও স্বেদ দ্রব্যাদি 
(স্ব তৈলাদি ) ' তন্মধ্যে পিপুল, ছাগলনাদী, 
গোদস্ত, শর ও শলাকা চর্ম্মাশ্রিত রোগে, জাস্ব- 


এবং শুদ্ধ ও সঙ্কুচিত ক্ষত হয়। শিরা ও 
জায় দগ্ধ হইলে কৃষ্ণবৰ্ণ ও উন্নত ক্ষত হয় এবং 
রক্তাদির লাব বন্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ 


(ব্যান্তিশীল নহে) ক্ষত হয়। 
শিরোরোগ ও অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগে 
ক্র, কপাল ও শঙ্ঘ দেশে, ব্য অর্থাৎ চক্র 
পাতার রোগে দৃষ্টি স্থান আর্ত আলতা ছারা 
আচ্ছাদিত করিয়া বন দেশের রোমকুপ 





বৌষ্ঠ ও লৌহ তাত্রাদি মাংসগত রোগে এবং দগ্ধ করিতে হয়। ত্বক, মাংস. শিরা ও স্লামুতে 


মধু ও দেহ পদার্থ শিরাগত, দগায়ুগত, 


সন্ধিগত । 


| বাহু প্ৰকোপ বশত; অতাস্ত বেদনা হইলে, 


ও অন্থিগত রোগে অগ্নি কর্ণের জন্য প্রয়োগ উন্নত ও অসাড় কঠিন মাংসে, ্রণে, গর, 


করিতে হয়। 


| অর্শ, অর্কদ, ভগন্দর, অপচী, গোদ, আঁচিল 


শরৎ ও গ্রী্নকাল বাতীত অন্য সকল তিল, অগ্বৃদ্ধি (1:0৭), সন্ধিস্থান ও শিরো- 
খতুতেই অগ্নিকর্ম্ করা যাইতে পারে। কিন্তু ছিন্ন হইলে, নালী ঘা প্রভৃতি রোগে এবং 
শরৎ এবং গ্রীগ্মকালে যদি অগ্নিসাধ্য ব্যাধি অতিরিক্ত রক্তআাব হইলে অগ্নিকপ্দী করিতে 
প্রাণ নাশক হইয়া উঠে, তাহা হইলে উষ্চ | হয়। রোগের স্থানভেদে অগ্িকর্ম্ম চার 


কালের বিপরীত বিধান। অর্থাৎ শীতল 
আচ্ছাদন, ভোজন, প্রলেপ অবলদ্বন করিয়া 
উক্ত ছুই খকুতেই অগ্নি কৰ্ম্ম করিতে পারা 
যায়। সকল রোগে এবং সকল ' খতুতেই 
পিচ্ছিল (দধি প্রভৃতি যুক্ত) অন্ধ ভোজন 


প্রকার । যথা, বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও 
শ্রতিসারণ। আক, গলগও প্রভৃতি দৃঢ়মূল 
রোগে বালার স্তার আকারে দগ্ধ করাকে 
বলয়, তিল, অ'চিল প্রভৃতি রোগে বিন্দুর 
কারে দন্ধ করাকে বিশু, তর্ক, সর, 


ন্‌ 
. 


২৮ 
- এ বরাদিভেদে নান! - আকারে দগ্ধ করাকে 
বিলেখন এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকার্দি ছারা 
ঘর্ষণ করাকে প্রতিদারণ বলে। 'গ্রিকর্দধ 
এঞ্রই চারি একার বলা হইল রোগের সংস্থান 
উক্ছর্থাৎ আগতনাদি, মৰ্গন্থান ( গরিহারের জন্য) 
রোগী়। বলাবল, ব্যাধি : ( বাতকফ জনিত 
ব্যাধিতে অথিকৰ্শ্ম কর্তব্য এবং রক্রপিত্ে 
নিষিদ্ধ), ইহা ভিন্ন খাতুর প্রতি লক্ষা রাখিয়া 
-ধিকর্ষ্ব করিতে হয় 

:5-অস্িঘারা-সম্যক্‌ দগ্চ হইলে মধুও ঘৃত 
ই স্থানে মর্দন বা.লেপন করিবে। 
"পেত প্রকৃতি, অন্তঃ শোণিত (যাহাদের 
“শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানে রক্তস্রাব হয় ), 

ভির কোর্ট (যাহাদের কোষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, 

ফাহাদের শরীরে, শশ্য, বিদ্ধ, আছে, দুর্বল, 
বালক, বৃদ্ধ, ভীর্‌”অনেক ক্ষতযুক্ত এবং গাণু 
কেরি, মেহ র্রোরী, রক্তপিত্ত রোগী তৃষ্ণার্ত 
"(প্রভৃতি যাহাদিগকে, হ্বেদের, অযোগ্য বলিয়া 
নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অগ্নি 
কৰ্ম নিষিদ্ধ। 
"এক্ষণে চিকিৎসক কর্তৃক দগ্ধ করা ব্যতীত 
অস্ত প্রকারে অর্থাৎ, প্রমাদ, বশতঃ দ্ধের 
লক্ষণ বলা যাইতেছে। অগ্নি--ঘ্বত তৈলাদি 
ন্নেহ দ্রব্য এবং -কাষ্ঠাদি রুক্ষ ব্য আশ্রয় 
করিয়া! দ্ধ করিয়া থাকে। : অগ্রিদ্বারা উত্তপ্ত 
স্বত তৈলাদি. দেহ পদার্থ সহজে স্থক্স শিরা 
মধ, পবা করিতে , পারে বনিয়া তবু 
মাংসা দিকে, আশু দ্ধ করিয়া ফেলে। এই 
অন্ত মহ পদাধ্‌ ছার! দগ্ধ হইলে, অত্যন্ত অধিক 
বত্তণা হইয়া থাকে! 

»৯-১ছিকিংসকের দোষে বা. প্ৰমাদ রশতঃ 

চারি প্রকার ন্মিদনধের লক্ষণ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

বানা রদ সমাক্‌ গজ ও. অতি 


ত ্ 





[ আৰুৰ্কেদ আশ্বিন; ১৩২৬।, [ পর্থ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


দ্ধ স্থান বিবৰ্ণ, পাঁুবর্ণ)১- অত্যন্ত দাহযুকত 
হইলে এবং ক্ফোট (দোসকা) উৎপন্ন না, হইলে 
তাহাকে: পুষ্ট দ্ধ বলা যায় । দগ্ধ স্থানে 
ক্কোট উৎপত্প হইলে, চোষ (চুষণ বৎ পীড়া, 
দাহ, রক্তবর্ণতা, ৰেন! ও পাক: বিশিষ্ট হইলে 
এবং দীর্ঘকালে ভাল হইলে তাহাকে ছু্দন্ বলে। 
দগ্ধস্থান অগভীর ভাবে দগ্ধ, পাকা তালের 
তায বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উন্নত ৰা.অবনতর্ূপ 
(দোষ বৰ্জ্জিত এবং পুর্বে ত্বক ঘাংসাদি দঞ্চের 
যেরূপ লক্ষণ বল! হইয়াছে সেইরূপ লক্ষণ যুক্ত 


| হইলে সম্যক্‌ দগ্ধ বলা যার । আর দ্ধ স্থানের 


মাংস কুলিয্া পড়িলে, গান বিশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ 
ফাটিয়া গেলে, সিরা, গায়, সন্ধি, অস্থি নষ্ট 
হইলে, জর, দাহ, পিপাসা, মূৰ্চ্ছা ঘটিলে 
তাহাকে অতিদগ্ধ বলে। ইহাতে ক্ষত স্থান 
বিলন্ধে পূর্ণ হয় এবং তাল হইনেও বিবর্ণ 
থাকে। 

প্রানীদিগের রক্ত অগ্নি সংযোগে অতাস্ত 
কুপিত হইয়া এবং অগ্নি ও কুপিত রক্রের অন্ত 
পিন্ধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ অগ্নি 
ও পিত্ত রস, ও বীর্ষ্যে তুলা । উভয়ের প্রক্কোপ 
বশতঃ" তীব্র বেদনা হয়, বিদাহ জন্মায়, শী 
ক্ফোট উৎপন্ন হয় এবং জর ও তৃষ্ণা জনিয়া 
থাকে। 

এক্ষণে, অগ্নিঞ্ধের চিকিৎসার, “বিষয় 
কথিত হইতেছে, উষ্ণ দগ্চে অগ্নিতাপ (স্বেদ), 
উষ্ণ প্রবেগাদি এবং উদ্ক অগ্ন পান প্রয়োগ 
করিবে । কারণ -শরীরে অধিক পরিমাণে পদ 
দিলে রক্ত স্বিন্ন হয বলিয়া জমাট বাধিতে 
পায় না। কিন্তু জল শীতল বলিয়। জল প্রয়োগ 
করিলে রক্ত জমাট, ভুইয়া: যায় এবং তন্জন্ত 
রুমা বায় শূন, শোখ ইত্যাদি উপদ্রব 
উপস্থিত করে. মেইন. দ্ধ স্থানেউদ্ণ 


ওর্থ বর্ষ; ১ম নং). আয়ূর্বেবেদে 


ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ । 


২৯ 





ক্রিয়া-করাই-হিতকল। দ্ধ স্থানে শীত ক্রিরা 
করিলে তাহা কখনই সুখকর হয়-না। * 
নদে দাহ গভীর হইলে স্বপন (স্ব প্রাণ) 
রক্ষের উষ্ণতা দূর করিবার জন্য ক্রিয়া এবং 
অগভীর হইলে যাহাতে জমাট বধিয়া না যায়। 
তঙ্জন্ত উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। পরে প্বত লেপন 
এবং শীতল দ্রব্য সেবন করিবে। 

সম্যক্‌ দণ্ধে বংশলোচন, পাকুড ছাল, রক্ত 
চন্দন, গেরীমাটা ও গুলঞ্চ সমান ভাগে লইয়া 
পেষণ ও দ্বৃত মিশ্রিত করিয়া! দন্ধ স্থানে প্রলেপ 
দিখে। ইহাতে পিত্ত জনিত দাহাদি নিবারিত 
হয়। গো, অশ্ব প্রভৃতি গ্রাম্য, বরাহ, মহিষ 
প্রভৃতি আনূপ এবং কচ্ছপাদি ওঁদক মাংস 
রাষ্টয়া' দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত 
যন্ত্রণার উপশম হয়। - অপিচ; পিত্ত বিত্রধি 
রোগে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, 
মম্যক দণ্ধে সেইরূপ চিকিৎসা করিবে। 
'অতিদগ্থে' যেসকল মাংস কুলিয়া পড়িয়াছে_ 
সেইগুলি ফেলিয়া-দিয়া শীতল ক্রিয়া করিবে। 
পরে সেই স্থানে শালি তগুলের চূর্ণ ছড়াইয়া 
দিবে। ক্ষতস্থান গুলঞ্চের পাতা- রা. পদ্ম 
প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের পাতা দ্বার! আচ্ছাদিত 
করিবে । অপিচ, গিত্র বিসর্পে যেরূপ চিকিৎসার 
কথা বলা হইয়াছে, - অতিদগ্ধেও সেইরূপ 
চিকিৎসা করিবে। 

মোম, যষ্টিনধু, লোধ, ধূনা, মাঞ্জষ্া; রক্ত । 
চন্দন এবং তীমুধী--সদান ভাগে বাটিয়া | 
তাহার সহিত দ্বত পাক করিবে। এই প্বুত 
সর্বপ্রকার দণ্ ক্ষতের উত্তম উষধ 
- সর্বপ্রকার দেহ দগ্ধ জনিত ক্ষত অথাৎ 
উত্তপ্ত দ্বত তৈলাদি দ্বারা ক্ষতস্থানে রুক্ষ ক্রিয়া 
করিবে । অর্থাৎ -ল্েছ ' বাতীত কক্ষ চু, 
প্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। | 





ক্ঠনাসিকাদি স্থানে অগ্নি কৰ্ম্ম করিবার 


সময় ধূম লাগিয়া রোগীর কতকগুলি উপদ্রব 
জন্মিতে পারে । ইহাকে -ধূমোগাহভ বলে। 
অগ্নি কর্ম ব্যতীতও ধূম লাগিয়া পীড়া উপস্থিত 
হইলে তাহাকেও ধূনোপহত বলা যায়। শ্বাস 
হিকা, আশ্মান (পেট ফোলা), কাস, চক্ষুর 
দাহ ও রক্তবর্ণতা, নিঃশ্বাসের সহিত ধূম নিবি, 
ধূম ব্যতীত অন্ত দ্রব্যের ত্রাণ না পাওয়া, সমস্ত 
খাগ্ছে ধূমের আস্বাদ ( ধৌঁয়াটে ) পাওয়া, শ্রবণ 
শক্তির লোপ, ভূষণ, দাহ, জর, অবসন্নতা ও 
মুচ্ছ 1--ধূমোপহত ব্যক্তির এই সমস্ত উপদ্রব 
ঘটিয়া থাকে। 

ধুমোপহত ব্যক্তিকে দ্বৃত ও ইক্ষুরস, অথবা 
কিসমিনের কাখ পান করাইয়া বমন করাইবে। 
এইক্ূপ বমন দ্বারা আমাশয়াদি বিশুদ্ধ হইলে 
ধৃমগন্ধ নষ্ট হয় এবং শরীরের অবসয়তা, ছাচি 
জর, দাহ, সুচ্ছণ, তৃষ্ণা, আত্মান; শ্বাস, কাস 
প্রভৃতি প্রশমিত হয়। মধুর, অয্ন, কটু 
ও লবণ: দ্রব্যের কবল ধারণ (কুল কুচা) 
করিলে ধুষোপহত ব্যক্তির মন প্রসন্ন: হয় 
এবং ইন্দ্রিয় সকল সম্যক প্রকারে. রনাদি 
গ্রহণ করিতে পারে। : উপযুক্তরপ শিরো- 
বিরেচন নমঃ প্রয়োগ- করিলে ধুমোগহত 
ব্যক্তিকে অবিদাহী (যাহা খাইলে গলা বুক 
জালা করে না), লঘু এবং স্বেহযুক্ত আহার 
প্রদান করিবে । 

অতিতেজ অর্থাৎ বজাগ্ি দ্বার! দগ্ধ হইলে 
প্রায়ই কোন -ওঁষধে প্রতিকারের আশা থাকে 
না; দগ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।' কিন্ত যদি জীবিত 
থাকে, তাহা হইলে পতাদি দেহ পদার্থ তাহার 
সৰ্ব্মাঙ্গে লেপন করিবে এবং স্নেহ দ্রব্য পরিযেক্ষ 
ও নেহযুক্ত প্রলেপ প্রয্নোগ করিবে), 

» প্রদঙ্গ জমে উষ্ণ বাতাদি দেন চিকিৎসা 
৫ . 
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os $ আরর্ধেদ-_আশ্বিন,১৩২৬। 
জিত হইতে: 
দ্ধ হইলে, শীতল জব পরিষেক, শীতল 


ভর্থ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


উষ্ণ বায়ু বা হৌনর কর্তৃক | হইলে (হিন দথ্ধে দাহ সাৃপ্ত থাকে বলিয়া 


লোকে তুষার দগ্ধ বলে) অখবা জল সংযুক্ত 


__ শ্রবং শীতল জন্রপান প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা | কর্তৃক" পীড়িত হইলে উচ্চ এবং দিন্ধ ক্রিয়া 





1! শীত (হিম তুষার) কর্তৃক দক্চ | করিবেন = 


৬ পি 


রা, 





~ 


বালক রক্ষা । 


তি 


»( প্রাণায়ামের আবশ্বকতা ও উপকারিতা )। 


. ০ 


মনযযজীবন লাভ করিয়া জীবিত কালে 
ভূক্কি ও অস্তে সুক্কি লাভ করিতে পারিলেই 
| ম্্ুধ্যজীবনের সার্থকতা হইল।' সর্াহ্ঃখ নিবৃত্তি 
"ও পরমানন্দ লাভ করিতে সকলেই চায়। 
কিন্তু ইহার জন্য শ্রেয়ের অনুসরণ না করিয়া, 
আপাতঃ বিযষোপম পরিণামে অমৃতোপম সাব্বিক 
জুখের'চেষ্টা,--না করিয়া বিষয়ে সংযোগে 
সখের চেষ্টা, রাজসিক সুখ--ধাহা অগ্রে অমৃতো- 
পম পরিণামে 'বিযোপষ এবং তামসিক সুখ 
যাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে উজ অবস্থায় কষ্ট 
দায়ক তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা করে। 


প্রযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় ( চট্টোপাধ্যায়) বিএল | 


লেখককে পাঠকের বিরক্তির কারণ হইতে 
হইয়াছে। যদি ৃত্যু কিরূপ * যনণাদারিক, 
জন্ম ফিরাপ যগ্রণাদারক এবং জন্ম মৃড়ার 
অন্তরাল কিরূপ কষ্টকর দেখান না যায, এবং 
বালককে তদ্বিহয়ে শিক্ষা না দৈওয়া ‘যার, 
তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বালক ও 
বালকের অভিভাবকগণ শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় 
সাত্তিক সুখ লাভের জন্য তৎপর হইবেন না। 
কোন বিষয়ে সতর্ক করিতে হইলে তাহার 
বিচার করিয়া তাহার মন্দাংশ না দেখাইলে 
সে বিষয় হইতে কেহ বিরত হয় না। এই 


(জন্মিলে অরিতে হইবে এবং মরিলে জন্মিতে | দেহ ও মন আমাদের সংসারে কীরণ, 


হইবে ইহা অব্তপ্তাৰী এবং এই জন্মমৃত্য 
প্রবাহ বড়ই কষ্টকর বযাপার। এই কষ্ট 
কিরূপ ভয়ানক তাহা দেখাইবার জনত গত 
বাচা 
করিয়াছি । ইহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত 
মনে করিয়া পাঠক মহোদয়গণ লেখকের প্রতি 





ৰীতশ্ৰদ্ধ হুইতে পারেন; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াইি 


আবার এই দেহ ও মন মুক্তির কারণ -'* 
গেছ মুলো মনপ্ডাপো দেহ সংসার তারণম্‌। 
দেহঃ কর্ম সমূংপন্নঃ কৰ্ম্ম চ ছিবিধং মতম্। 
দেহ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দেহ জীবকে 
সংসারে বন্ধ করে, সেই দেহ কর্ম হইতে 
উৎপর এবং কর্ণ্ম পাপগুপযাছলারে দ্বিবিধ। 
ছুঃখস্ত কারণং দেহঃ পঞ্চতৃতাব্মক শিষে। 
তত্তদ্বিছে দেৱী ন ছুই পরিভূ়তে, 





দেহই ছুঃখের হেতু । স্থতরাং দেহ অভাবে 
দেহীর কখনও দুঃখ বোধ সম্ভবেনা, কিন্তু ছে 
মহেশ্বরি! আমার প্রতি বদি অগৃগ্রহ থাকে, 
তবে বিস্তারিতরূপে বলুন, নেই দেহ দির 


tsk (জ্বী গীতা ।) 
আবার চরক কি বলেন উদ্গন। 
" জ্ীবন্‌ ছি পুরুষত্ব কর্ণ: ফলম্ুতে (৭) 
(ফট অধ্যায় নিদানস্থানম্‌ ) 
কারণ পুরুষ বাচিয়া থাকিলেই” কর্মের 
ইষ্ট ফল ভোগ করিতে পারেন । পুনশ্চ 
সর্ধমন্তৎ পরিত্যজ্য শরীরমন্থপালয়েৎ 
তদভাবে হি ভাবানাং সর্বভাবঃ শরীরিণামিতি। 
অন্য সমস্ত ফেলিয়া অগ্রে শরীর রক্ষা 
করিবে। কারণ তদভাবে শরীরীদিগের সর্কা- 
ভাবেরই: আঁডাব হয়) এই: ছুই ভাবকে 
প্রথমতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মুক্তি শাহ 
ভগবতী গীতা কি আঁযুর্কেদ শান্্রকে লঙ্ঘন 
করিতেছে ? তাহা নয়। আঘূর্ধেদ শান্ত্রও 
মুক্তি শান্তর শরীর রাধিয়া, শরীরও মন দ্বারা 
মুক্তি অর্জন করাই আয়ুর্কেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত। 
শরীর ও মন সর্ব সাধনের মূল! যেই জন্যাই 
বলে *শরীরমাাং খলু ধর্ম্ম সাধনম্‌ ।”_ শরীর 
ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে ও মন ভাল 
থাকিলে শরীর ভাল থাকে। শরীর-স্পর্ণ 
সুস্থ থাকিলেও যদি পোকাদি কোন কারণে 
মন খারাপ থাকে, তাহা হইলে অগিমান্যাদি 
রোগ আনিয়া শরীরকে রুগ্ধ করে। আবার 
যদি মন বেশ ভাল থাকে, তখন যদি উৎকট 
শির: পীড়াদি হয়, তখন মনও খারাপ হইয়া 


পড়ে, আমরা যাহাতে রেশ সুস্থ ও সবল 


“ “বালক রক্ষা । =: 





থাকিয়া দীর্ঘকাল, জীবিত থাক্ষিতে পারি, 
তাহাই: সৰ্বাতোভাবে কর্তব্য । কারণ: দীর্ঘ- 
কাল জীবিত না-পাকিলে 'তোগার্ক্ছন দ্বারা 
মুক্তি মার্গের অন্সন্ধান করিয়া তাহার সাধন 
ও ‘সিদ্ধি অসম্ভব । অল্প সময়ের মধ্যে মৃতু ও. 
অন্ম লইতে হইলে কেবল বাতায়াতেই সময় 
কাটিয়া: যায়, সংসারে থাকিরা - জানার্জানের 
আর সময় পাওয়া'যায় না। আমার একবার 
খুব কঠিন পীড়া হইয়াছিল যখন-প্রবল জর 
সেই সময় অৰ্ধ জ্ঞান আছে--এমন অবস্থায় 
মনে হইল, আমি পৃথিবীর একপার্শ্বে আনিয়া 
একটা জ্যোৎস্না আলোকিত স্থান দূর হইতে 
দেখিতেছি। সেই স্থানে খাইতে আমার মনে 
বড়ই আনন্দের “সঞ্চার হইতেছে ও মনে হই- 
তেছে যে মরিয়া: উচ্চ স্থানে যাইব): কিন্ত 
একটা বড় ছুঃখ সেই সময় মনে উপস্থিত 
হইল যে, বাল্যকাল হইতে ' চেষ্টা করিয়া 
আমি কে, কোথায় যাইব, কোথা হইতে 
আনিয়াছি ও সেই ভ্রীভগবানের ' পারপ্র" 
আশ্রশ্ন লওয়া ভিন্ন সংসারে জন্মনরণ কষ্টের 
বিরাম নাই তাহা জানিতে: পারিয়াছি, কিন্ত 
তাহার প্ীচরণে আশ্রয় লইবার' পূর্বেই চলি 
লাম; এই জ্ঞানটুকু লইয়া আবার যখন;আসিয়া- 
জন্মিৰ, তখন হারাইব। - এই দুঃখে বড়ই 
কাতর হইয়া পড়িলাম। “জগদীগ্বরের বড়ই 
পা যে, তিনি আমার তঃখের কথা গুনি 
তাহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার আর একটা 
সময় দিলেন) কিন্তু কই সে- বিষয় তো কিছুই 
করিতে পারিতেছি না । : বাল্যকাল হইতে 
বালককে জানাইয়া দিতে হইবে যে,'সংসারের 
সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই! এটা 
একটা খেলার যায়গা! ৷ দিন কয়েকের জন্ত 





এই সংসার বিদেশে আসিয়াছি, আবার নি 






সংসার বিদেশে আসিতে হয় না। “আমরা বে 
আই জানটুকু ৃত্যু ও জন্মদ্থার দিয়া আসিতে 
. আসিতে দুনিয়া যাই--তাহা আমাদের সাধ- 
নার প্মভাবে। আমাদের স্বতিণ্জামরা অনেক 
প্রকারে হারাই।: প্রথমতঃ 'আহার শুদ্ধি) 
“্জাহার শুদ্ধৌতূ” সকবপ্দ্ধি_-“লবগুদ্ধো বা 
_ স্থততিঃ স্থৃতিলত্যে সৰ্ব-এন্থীনাং বিপ্রযোক্ষ:” 
এছ স্থৃতির প্রধান সহার শুদ্ধ আহার। আহার 
মানে যে খাদ্য ভ্রবা তাহা নয়। আমর! 
বাহিরের যে-কোন: জিনিষ ভিতরে লইয়া 
" বাই তাহাই আহার। কতক শরীরের আহার, 
শেন অঙ্নাদি ভোজন, ছষ্াদি পান। আবার 
 জক্ছ কর্ণ নাসিকা জিহবা, ত্বক, এই সকল 
ইতি ঘার! তিতরের বিষয় গ্রহণ,-- ইহা মনের 
_আহার। যাহাতে এই উভয় বিধ শরীরের ও 
“মনের আহার শুদ্ধ হয় তদ্বিযয়ে আমানের 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বালকের, বাল্যকাক 
হইতে শুদ্ধতা ও শৌচ রক্ষা করিতে বিশেষ 
.. বন্ূপর হইতে হুইবে।: আমাদের শরীর রক্ষার 
_ জন্ত যাহা বাহির হইতে শরীরের মধ্যে গ্রহণ 
কা যাহ্--তাহাই আহার।- বায়ুতুক্‌ বলিয়া 
_ একটা কথা "আছে বাযুই-আমাদের' সর্ব 
(প্রধান জীবন রক্ষার হেতু । বায়ু ব্যতীত 
_ আমরা বেশী ক্ষণ বাচিতে পারি-না। -আবার 
শুদ্ধ বাযু না হইলো বাচিবাত্ উপায় নাই।: এই 
“বাই আমাদের =প্রাণ। 'পঞ্চবায়ুই "আমাদের 





ক্রিয়ার ভেদে নানা লাম যুক্ত । পঞ্চ অন্তর্থায়_ 
প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদ্বান। আমরা 
বাহাকে: প্রাণময়, কোষ বলিরা থাকি-তাঁহা 
এই এই পঞ্চপ্রাণ বা পায়ু ও পঞ্চ 
করেনি | বাক্য, গাপি, পাদ, উপস্থ ৷ ও 
পায় । প্রাণ বায়ুর স্থান হম়য়। -ইহা 
প্রতি দিবারাব্রিতে ২১৬৮ বার শ্বাস প্রশ্বাস 
রূপ কাধ্য করিতেছে ইহাকে অজগ্য! জপ করা 
বলে: ইহাই উপর আমাদের জীবন বা 
আমু ইহারই: তি: ইত্যাদি স্থির করিতে 
পারিলেই আমরা দীর্ঘায়ু হইতে পারি). অবস্ত 
অনন্ত বারও. এ বিনয়ে সহায়ক, কিন্তু এই 
আগ বায়ুর উপর আধিপত্য স্থাপন. রুরিতে 
পারিলে উহা. অন্তান্ত বায়.কে নিজ, স্থানে 
রাখিয়া কার্য করায় ও আমাদিগকে দীর্ঘায, 
করার । প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিয়মিত 
করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রা. বায উচ্ছ 
গমনশীল॥ অপান বায়ুর স্থান নাভির নিয়েন 
পুহ দেশ. পর্যন্ত |. ইহা, অধোগমনশীল-.ও. 
ইহার দ্বারা মল সুত্র ত্যাগ হয়। সমান বায়ুর 
স্থান নাভিদেশ।- আমর! বাহা:কিছু আহার 
করি--মেই - আহারের -পরিপক রনির 
করিয়া নানাপ্রকার নাড়ী ছারা সর্ব শরীরে 
লইয়া! যাওয়া-ইছার কার্য ।. আহার্য রত পরি- 
পাক করিয়া তাহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, 
রক্ত হইতে “মাংস মজ্জা শুক্র প্রভৃতি প্রস্তত, 
করায়; ইহাই বানু কায । সকলকে: 
ভাবে রাখিয়া শরীরের কার্য সম্পন্ন করেও. 
পরাণ ও অপান বায়ুকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া 
নিজে মধ্যে থাকিয়া মৃত্যুর সময় যখন প্রাণ ১. 
অপান পরস্পর মিলিত হইতে চেষ্টা রে, সেই 








"প্রাণ এই পঞ্চ বায়ু আবার উনপঞ্চাশ প্রকার 


নয সরিযা বাঁ, প্রক্রিয়াহীন হস কিন্ত অন্যান্য 





হা এই বাহুর: ক্রিয়া শান্ত এই- 
কপ বর্ণিত আছে--যথা,--প্রাণান্ত বহিরদনস্‌ 
অপানন্তাধোগমনং : ব্যালক্ঞ. ব্যবমাকুষ্চর 
প্রদারণাদীনি দমাসভাশিত, পীতাদীনাং মুন 
নম্‌ উদ্বানন্যো্ধ নয়নম্‌ । 

উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কুর্শ্ব উন্মীলনে স্বতঃ ॥ 
'ক্ককুর ক্ষুংকারো জেয দেনদত্তো বিভৃভ্নে। 
রী স্যাম 
প্ীধর গীতা), 
3 নদ এক ভুত) কিন্তু ইহার 
যহিত অন্ত চারি তৃত মিলিত আছে, তাহাদের 
৭: এই প্রকার । = যথা--বায়ুর মধ্যে যে 
আকাশ আছে৷ তাহার গুণ প্রসারণ,_-বায়ুর 
নিজ্লাগুগ ধারণ, তেজের গুণ বধন, জলের গুণ 
চারণ, পৃথিবীর গুণ আকুঞ্চন।- 

এই পঞ্চ বাযুকেই প্রাণ বলা যার। -. 
এখন দেখা যাইতেছে: বে বাযুকে স্থির ও 
নিয়মিত করিতে পারিলেই আমর সুস্থ, সবল 
ও নীবজীরি হইচে- পারি নন আমাদের 
বড়ই চক্চল। < বিশেষ বোলকদের বন বড়ই 
স্থির করিতে 








- | এমন কি অবাধ্য সাধনও হইয়া থাকে। 








টক দেখ মান হব যা হয, | 
জেইরূপ আমরা এই চঞ্চল মনে সকল আন- 
ন্দের আধার জ্ঞান '্বরূপ নেই -ভ্গবানকে 


adi 
স্যার কিরণ যখন সাধারণ ভাবে থাকে, তখন 
‘তাহার উত্তাপ কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারে. 
না। এমনকি নেই বিছি সথা কিরণ সমূহে : 

৯. | 
কিন্তু ঘদি-কোৌপল ক্রমে, সেই বিচ্ছিন্ন কিরণ 
সমূহকে একমুখী করিতে পারা যায়, 

কি প্রচণ্ড দাহিক! শক্তি- উপস্থিত হয় 5] 
পাওয়া যাইবে ।  একখণ্ড ie 

পৃষ্ঠই মধ্যন্থল ক্রম উচ্চ, তাহার যদি মোর 

দিকে একথগু.কাগদ বা অন্য পদার্থ আনা 

যার, তবে উহা উপরে ও নীচে লইয়া যাইতে 

যাইতে: একটা, এমন স্থানে আমিবে-যাহ ৪ 
কাচৰণ্ডে পতিত কতকগুলি, কিরণ এক 
পুত করিয়াছে, সেইথানেই আমিবানাতরই 

ওঁ কাগঞ্জ খা পুড়িয়া যাইবে । যদি কতক- 

গুলি কিরণ  সমষটির এই শক্তি হয়, (তবে 

আরও বেশী কিরণ সমষ্টির যে প্রচণ্ড দাহিকা 

শক্তি--তাহা সহজেই অনুমান করিতে গারা 
যায়। সেইরূপ আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে 
যতই পুঞ্রীকৃত করিতে পারিব, ততই তাহার 
শক্তি বন্ধিত হইবে। অন্যান্য মনোৱৃত্তি 

ক হইয়া বৃদ্ধি বৃত্তিট৷ পুত্ৰীকৃত হইলে, তাহার 
অন্যান্য মগ রুদ্ধ হইয়া গিয়া একটা মার নখ 





হইলে নেই পৃপাটিও চল ফর--সেইরপ মনও 
চিনি সর বিনে স্থির, করিতে 
$ হইলে, ভিতরের।বায়ুকে স্থির করিতে হইরে। | 
. এই বায়ু স্থির করিতে হইলে, আমাদের 
ধান পরাণ ও. অপান- ৰায়ুণ লইয্নাই 





 খ্াগকে বলপূর্বাক মিশাইয়! দেন, কেহ প্রাণে 
'অপৃনকে বনপুর্বক মিশাইয়া দেন এই প্রাণ 
(গু অপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম 
 পরায়ণ হন। এই প্রাণায়াম ক্রিয়াই শরীরের ও 
মনের শেষ শক্তি আনিয়া দেয় ও আমা- 
( িগকে সুস্থ ও দীর্ঘীবি কি-গ্রকারে করে 
তাহাই দেখান যাউক । আমরা দেখিতে পাই যে, 
খই জগতে কেহ মরিতে চায় না। "সামান্য 
(কীট পতঙ্গ হইতে পশু, পক্ষী, মনুঘা, দেবতা 
নত সকণেরই এই বাষনা। সকলেই যেন 
. জমর৷ইতে চায়। ঘে ব্যক্তি কুঠরোগাকরান্_ 
ইজ যাতনা কাতর, -দারিজ্োর, তাড়নার 
_ জমান, জাহারাভাবে অস্থি (কদ্ধালসার, এক 
এখাক এ জীবনে যত কষ্টের অবস্থা হইতে 
পারে-_ভাহাঃ যদি একাধারে কাহারও হয়, 
তবুও সে. মরিতে৷ চার না). কারণ পূর্ব 
সংস্কার তাহার হযে অনক্ষি ভাবে জানাযা 








পূৰ্ব বারের মৃত্যুর পর তোগ কৰি লৰ, 
গার্ডাবাস_ কালে তাহা স্বরগ করিয়া অন 
যাতনা ভোগ পূর্বক এই. তীত্র বাসনা 
করিগাছে যে, এৰার জন হইলে আর ফি 
লেবা করিব না, সেই পূরম দরাম্য ভগবান 
' পাদপপ্লে মনু: অর্পণ" করিব. কিন্ত জন্ম 
হইবামাত্র বৈষ্ণব্য বায়ু ছাৱা --তাড়িত। হইয়া! 
মহামারার মারায় সবই লয় ান। কিন্ধ 
সংস্কার থাক বলিয়া মৃতকে এবং সেই মৃত্যুর 
দূত ব্যাধিকে- এত ভয় আসে। সকলেই 
স্বত্যুকে ভয়৷ করে, কিন্ত, কিসে - দীর্ঘজীবি 
হইয়া মৃত্যুত প্রেততত্ব ও আম্মাকে: জানিয়া 
অমর হইতে পারে তাহার চেষ্টা করে না। 
অনর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু আত্মততবজ্জ ব্যক্তিই 
অনর। দীর্ঘকাল লীরোগ হইয়া বাচিয়া 
থাকিতেও চেষ্টা করিলো মানুষ আত্মতত্ব 
জানিতে পারিয়া পরত্রন্ধকে লাভ করিতে 
পারে। এই তত্ব জানাই পরম দুর্লভ, মানুষ 
জীবনের উদ্দেশ্য এবং , সেই বিদ্যাই বিদ্যা, 
আর অন্য, বিদ্যা শিলপনিপুণতা।: এই 'দীর্ঘ 
জীবন লাভ করিবার জন্য পুর্বে বন চেষ্টা 
হইত, এখন হয় না আমানের নিজের যখন 
সে চেষ্টা নাই, তখন বালকদের কি প্রকারে 
থাকিবে ? এই ব্রিরে বারের . ইচ্ছা 
জাগাইতে হইবে, যদি "বালককে প্রথম হইতে 
এই শিক্ষা দেও দায় যে; তাহান! দীর্ঘকাল 
নীয়োগ ভাবে: জীবিত: খাকিয়া সৰ্ব ছঃখ 
নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ: ু-ব্রঙগাপদ লাভ 
করিতে পারে, তবেই তাহারা সে বিষয়ে চেষ্টা 
করিবে। এখনকার কালে বাণককে সামান্য 
বিদ্যা শিক্ষা -বাহাকে শিল্প নিপুণতা ৰা উদ 


. 








যখন গৃহস্থ হয়, তখন লে মৃত ৮৬ 


তাহা ঠিক বলিতে পারা ধায় না। তাহাদের | 


অন্থিচর্দনয় দেহ দর্শন_প্রতৃতি করিয়া 
কি, মনে হয়? তাহাদের বংশধরগণ যে 
কি হইবে--তাহাদের দেহ খানি দেখিলেই 
বোধ হয়। যদি বালকের মনে স্বাস্থোর ভাব 
জাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেও শরীর 
আবথা নষ্ট করে না, অভিভাবকেরা তাহার 
পড়ার জন্য পীড়াগীড়ি করিয়া অনিচ্ছা সত্বেও 
তাঁহাকে অকালে কাল গ্রাসে পতিত করিতে 
পারেন না। এই দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য 
মহাতপা তরছাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আরুর্কেদ 
অধ্যায়ন করিয়াছিলেন । তাহা হইতেই অমূল্য 
চরক সংহিতার উৎপত্তি । ঃ 
দীর্ঘজীবিত মস্বিচ্ছন্‌ ভরদাজ উপাগমৎ। 
ইলমুখতপ বুদ্ধা শরণ্যমমরেখ্বরদ্‌ ॥ 

॥ দীর্ঘজীবিত হইতে হইলে মিনি নিজে দরঘনীবী, 
তাহার নিকট না গেলে কোথায় সেই উপায় 
জানিতে পারা যাইবে? তাহার' পর ধিনি 
রং অমর ও অবরেশীর তিনিই ত ইহা বলিয়া 
দিবার সর্বোৎকৃষ্ট পাত: যদি এই চরকোক্ত 
॥ বিষ সরল ভাষার কিছু কিছু সংক্ষেপ করিয়া 
উপ্রভ্যেক; বালককে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং 

উহ শিক্ষা করিনা চৱকোক্ত 








| রাজন: কাদের অথাস্ব চালান, | ধু 













উনি হৰ | 
সোপান, আর যদি এইগুলিতেই বি হয়, তবে। 


| মানুষ কি প্রকারে সর্ব নি কিয়া] 


পরমত্ন্মে লীন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে « 
পারিবে আছ ছিত এবং গাই অহিত; 
অর্থাৎ অলাবু বা রোগ্যুক্ত আয়ু অহিত এই: 
প্রকার আধুই সুখ,--আয়ই হুঃখ। | 
হিতাহিতং জুখং হা মাম হিতাহিতম্‌ ৷৷৷ 
শরীর, ইনি, মন ও আত্মার ৮: 
বলে। 
পরীর সাধি বগি | 
তন্মধ্যে আত্মা অনহ, অমর, নীরোগ, 
বিকারহীন' এবং অবাক বাকী শরীর, ইন্দিয় 
ও মন য্ট্বিকার যুক্ত উৎপত্তি ও" লাশশীল 
হইলেও সৃন্মদেহে ভোগের অন্ত পূর্ব পূর্ব 
কাষনাবশত: তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সুখ 
হাখ ভোগ করার তাহার লয় না করাইতে | 
পারিলে সাধারণ সুখ বা দুঃখের হাত হইতে: 
অব্যাহতি নাই! অপবাদের পাপনে 





কাৰ্য্য হয়) ইহা রো গুণের ভার | আর বায়ু 
শরীরে সাম্যাবস্থার থাকিলেই : সখ, এবং. 
পাত হইবে রোগ হয় বটে--কিন্ত বা; 
সপে চালিত হইলে শরীরকে 9 মনকে সুস্থ 
: | রাখে ও নীরঘজীবনের ' সহিত! -করে।, 
প্রথমে কফকে, পরে পিতকে শান্ত করিয়া 











বার হাম পরখান্‌ পর: ও ত্যাগ 
প্রকৃতির আলোচনা করিলে আমরা 
গাই যে, জীৰ একই নদে যত কম খন গ্রহণ 
ও ত্যাগ করে নে--তত দীর্ঘজীবী হয়, আর 
যাহারা বেশী ত্যাগ ও গ্রহণ করে--তাহারা 
অশ্নান হয় কেবল যে কোন: এক নিধি 
সময়ে সদ সংখ্যা কম হইলে পাণীদী্ঘীবি 
হয় তাহা নয়,- উহা, আবার অনা অর্থাৎ 
ভাস হওয়া আবগ্ক ।- স্বাস দীর্ঘ হইলে আয় 
কম হয়, পুর্ব ঘে ২১৬০৮ স্বাসের কথা 
বলা হইন্াছে, ইহ! 'অম্সায়ু কলির জীবের 
পূর্বে লোক দীর্ঘদীবি ছিল, সেই অন্ত-ঠাহাদের 
শ্বাস বংখ্যা প্রতি মিনিটে_-১৯/১২ ছিল, এখন 
আযু অর, হইয়া পড়ার উহা ১৯৬, হইয়া 
পডিয়াছে।, আমরা দেখিতে পাই--কুকুর, 
ছাগল, প্রভৃতি প্রাণী খুৰ খন ঘল ওীৰ্ খাস 
গ্রহণ ও ত্যাগ করে ও খুব অনা হয়। ৱ্প, 
















ও বৃহৎ হইলেও আয়ু কম ইয়া পড়ে |, 
ইহাতেই দেখা যাইতেছে. যে, আমরা যতই গ্রাস 

সংখ্যা প্রতি মিনিটে কম ও অল্লায়ত করিতে 
পারিব--ততই দীর্ঘধীবি হইব ও ত্বিপরীতে : 
অল্ায় হইব। আমাদের শ্বাস সংখ্যা যে. 
প্রতি, মিনিটে বেশী হয়-কেবন--বেশী : 
হয় তাহা নয-উহা আরও নীঘই আমাদের 







শা মাঘ, 


চু উহাতে 








অবস্থা হইতে উঠাইল। হেন তিনি ক্ষণিক 
সংজ্ঞাহীন ছিলেন এইরূপ বোধ হইল আমা- 
জালের হা, মক্ষ’ও বায়ুই বল। বামুই 

আযু, বাবুই বীবন বাধুই সব॥- বানু স্থির 
০৯৬ চঞ্চল মন স্থির হইলে 
একাগ্র হইতে পারা যার এবং একার মনের 
দারা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া সংসারে সকল বন্ধাই 
লাত করিতে পারা বার ।' 'সরুলেরই: মূলে 
বাঘু। এই রাধুকে সংঘত করাই ৷ ভক্তি ও 
মুক্তির প্রধান: উপায় ও উহা কেবল ্রাপায়াম 
দ্বারা হইতে পারেন ''প্রাণান্াম' দ্বারা দীর্ঘ 
খাস ত্যাগ কম হয় উহা জপ: অনা হয় 
এবং 'চিত্তকে দির: করে। এই 'বাধুই ইই 





| পারা বান্র। বন ইড়াতে ।যায়'বহে তখন 
চন করিলে উহ! গীর্ণ না কিন দিলা 
বহন কালে: -ভোবন করিলে নী হই 
আগের বাধ কি. ০৮১১১ 








সম্পাদন = 

রাধিতে হইলো, ফেব, যে যাহাতে শরীরের 
উদর লভ রমন: খাদ্যাদি ভোন 
করিলে চলিবে না। উহার সর্দ্রকার সনম 

মথাসন্তব নিবারণ, করিতে হইবে। গক্রক্ষযে 
শরীর ৰে শীঘ্রই পতনোস্ুয হঙ্ব_তাহা কে 
না জানে? কিন্ত কই তাহা হইতে কে'নিবারিত 
হয়? লোকে জানে৷ যে, শুক্র-ক্ষয়ে দেহ 


কিন্তু তাহা হইতে বির হয়না । 
5:5 - ০ উট 





টুর 


১০ SSA নি 


Teese het sao 
সময় হয় না, ঘখন হয়. তখন ভীষ “ভাবে. 
কিন্তু বায়ু অসংঘমতায় যে ক্ষয় হইতেছেনতাহা 
দিকে লক্ষ রাখি না" কোন বিষয় বিচার 
করিয়া তাঁহার ভিতরে কি -আছে-ন| দেখিয়া 
ষকলে যাহা ভাল ‘বলে, তাহাই বলি |” আমি 
একদিন উকীল মহলে, বলিলাম যে, আধুনিক 
হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের ছেলেদের 
পক্ষে বিশেষ: অনিষ্টকর | অমনি: সকলেই: 
আমাকে ঠাটা করিলেন ও' বলিলেন গছেলেন | 
দের স্বাদ্থ্য না খেলিলে কিসে ভাল: হইবে? 


০শনিজ্্পি বাকের বলাদিব নিয়োজিত ৪” আমি নিজ পক্ষ সম্থন.জন্য দুই একটা কথা 


+ণাছ-বৃষ্চিক্‌ পাপ; করিতে ইচ্ছা না 
করিলে লোকে কাছা কর্তৃক প্রধুক্ত হইয়া 
সব 





-কাম-এষ ক্রোধ এম রজ্গোগুণ সমুস্ধবঃ। 
মহাশনো সাপাপ.্রচবিছ্বেন নিহ দৈরিণন্‌ । 
_ণজীভগৰান্‌ ক্ধিলেন, ইহা রজোগুণ জাত 
ছুশ্খরণীর:ও অত্যাণ্ত কাম । -সকগুণের “বৃদ্ধি 
খরা রাংদাণের কষ হইলে: কাম জনে না 


বলিতে ঢাহিলাম, কিন্তু উপহাসের- অউহাসে 
আমাকে মৌন থাকিতে হইল কে ছেপে? 





জলাঞ্জলি দেয়। একদা একটা উকীলের 
ছইট গুঁধের হৃদরোগ “হইয়া পীড়া কঠিন. 
হা পড়িল ভাঙার দেখান হইল, কিছু : 
ফল হইল বটে, কিন্ত বিপদের আশা 
সম্পূর্ণ থাকিল। আজকাল ডাক্কারেরাও 
ভাল হা্টটনিক বলিয়া মকরধবজ : ব্যবহার 
করেন, মেই মতে বহুবিজ্ঞ ডাক্তার ভীশবাবু 


| অঙ্ছনছালের “রস 'দিয়া-মকরধ্ৰজ প্ব্যবহারের 
ব্যবস্থা" করিলেন। ডাক্তারি তব ও 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল।: কিছুদিন পরে বেশ 





উপকারি বোধ হইল। বালক ছুই এখন 
তত 


পবন বিজ্রগ্বন্থরোদর ॥ 


| ক্ষ একাগ্' 








দবাদশাঙ্গুলিকেও ত্রাস ও খাস: র যাত্রা 
কমাই়া দিয়া সেই ক্ষয় পূরণ করিতে হইবে: 
যে, ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করিয়া শরীরকে 
বণি্ঠ করিতে হইকে। _প্রাপারাম ক্রিয়া দ্বারা 
শরীর "অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ' হইবে, শরীরের 
ষ্ঠ শ্ধ করিবে, -পরীরকে 
নীরোগ রাখিবে, কামকে দমন করিবে; আমা- 
দিগকে দীর্ঘজীবি করিবে, শরীরে শীত্র কোনো 
রোগ খাকিতে দিবে না,--যদি আসে শীষ দূর 
করিয়া দিবে এবং ইহকাপে আনন্দ দান 







“রোদগতি ॥| করিয়া পরকালে লেই পরম মনীয়কে দর্পন 


বা তাহার সহিত মিলিত করিবে । : (ক্রমশঃ) 


Ena # ঢা 





পুরাতন |-( ১) নিপা, উচ্ছেপাঁতা, 
কালতুললীর পাতা ও গোল রিচ_-সমন্ত 
সমান ভাগে বাটিয়া ছোলার মত 
করিবে) প্রীতঃকালে ইহাঁর একটি করিয়া 
বাটক। চোনার সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলে 
“করেকাদিন মধ্যে বিষম জর প্রশমিত হয়। 
(২) গোলমরিচ, নাঁটার শশীন ও ওলঞ্চ 
এতো ভ্রধ্য ৯ তোলা ও চিতামূল চূর্ণ ৩ 
না, একত্র মিশাইয়| দুই আনা বা চারি 
'আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষম 
জবর বিনষ্ট হয় । (৩)'চিরতা, গুলঞ্চ ও পিপুল_ 
প্রত্যেক জব্য চূর্ণ করিরা,সমান ভাগে মিশাইয়া 
লইবে। প্রাতঃফাঁলে ইহ! হুই আনা হইতে 
চারি আনা পৰ্য্যন্ত দালায় বিষম জরে সেবন 
ফরিলে উপকার * দরিরা খাকে। (৪ 
ক্ষেৎপাঁপড়ার রদ ১ তোলা ও শিউলির।পাতার 
রন ১ তোলা_গনঘ॥ করিক মধুর সহিত 
দেবনে বিষম জর নষ্ট হইয়া খাকে। €৫) 
আদার রস, গুলকর 'রস,- সিউশিপাতার রস, 
েখপাপড়ীর রদ গ্রত্যেকটি অর্ধ তোলা 
মায় ইয়া গরম করিয়া, প্রাতে ও বৈকালে 
২৯ বার করিয়া সেবন করিবে পরাতন জয় 
(আরোগ্য হইয়। থাকে। (৯) ওলঞচ,ক্ষেৎপীপড়া, 
বেলপাত এ সিউলিপাতা--প্রত্যেক দ্রব্যের 
পরিমাণ ১ তোলা। সমস্ত জব্য একত্র কুটিয়া 
আগুনে গরম করিয়া যে রস বাহির হইবে, 
তাহা মধুর সহিত মিশাইয়! সেবনে জীর্ণ জর 


নই ই গাকে। (৭) আপাংযের রর প্রলেপ দিবে অতি প্রবল অতীযারও আরোগ্য 


আস্বিন_৬ 





Ee oes Menor 


অধ পাতার দলা নইলে পুন] 





জর আঁরোগা হইয়া থাকে । (৮) কণ্টকারী 


তেউডী, কেনিয়া, ক্ষেপাপড়। ও সুখা+ 





প্রত্যেক জব্য 1১০: আমি ওজনে লই, 


আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোরা থাকিতে 
নামাইা, দেই কাখে কিকিৎ মধু প্রক্গেপ দিয়া : 
ৰছিদ পারবে 
হইয়া থাকে 


রজাতীলাহে। (১) nea 


পাতার বগ প্রত্যেক ১০ " ওজনে লইয়া 


কিৰ্িদ্মধু বা চিনির লহিত দিশাইগা করে 


সেবনে রকতাতীদার প্রশমিত হয়। ২) 


ফুড়চির ছাল, দাড়িম ফলেরযাখোসা, মুখা 


বেলগ ভা ধাইদুল প্রত্যেক জব্য 7১৯: 


ওগনে লইয়া,'আধলের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ 
পোয়া থাকিতে লাগাইয়া, সেই কাধ মোধনে 


রক্তাতীগার প্রশমিত : হয় ।: (৩) জারকণের 
ভাড়া, বঙ্গের গুঁড়া, জীরাভাজার গড়া ও 


সৌহীগার ধই--ইহাদের “চূর্ণ : সমানভাগে 


{ 


এই ঁযধে “অলপ অধু দিয়া: সেবন করিলে 
রণ আনাতীদার আরোগ্য ছটরা রাকেন 
(৪)-কেৰল. দাত্র কুড়চির/ছাল ২ তোলা, জল 


আধসের, শেষ 9/০ 


পো্গা_এই' হাথে একটু 


মধু মিশাহয়া কয়েকদিন পান করিলেও প্রবল . 


আমাতীমার আরোগ্য হইয়া থাকে । 


অনীঝারে। (১) জায়ফল বাটিয়া নাভিতে 





আয়ুর্বেদ _-আশ্বিন, ১৩২৬। 


[৪র্ঘ বর্ষ, ১ম 





থাকে । (২) বেলশ্ড'ঠ.ও আমের আাটির 






হইয়া থাকে। (৩) বাবলা, গাছের কচি 
| পাতার রম ১ তোলা করিয়| কয়েকদিন 
(সেবনে অভীসার আরোগ্য হইয়া পাকে । (৪) 
কপূর, সাজিমাটী ও গোলমরিচ-_গ্রতোকটি 
অর্ধ আনা, এই ড্রবা কয়টি গীতল জল সহ 
_ বাটিয়া সেবন করিলে অতীসার রোগীর শূল 
ব হইয়া থাকে। 
.. আমাশয,যোগে। (১) পেয়ারার কচি পাতার 
বুল চাঁরি আনা পরিমাণে দিবসে ১ বার করিয়া 
সেবনে আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। (২) গন্ধ- 
ভীছল্যার রস ২ তোলা অল্প মধুর সহিত পান 
করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) 
আমরুল পাতার রস অর্চছটাক পরাতে এবং 
'বৈষালে পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত 
হয়। (৪). কুক্ষিম পাতার বস অর্ধ ছটাক 
একটু চিনির সহিত সেবনে আমাশর রোগ 
সন্ত; আরোগ্য হইয়া থাকে (৫) কচি 
বনমূল! পাতার রস অর্ধ ছটাক করিয়া কয়েক- 
দিন চিনির সহিত পরাঃকালে পান করিলেও 
আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। 
ও কাপর রোগে। (১) বাবলা গাছের-ক্ষিচি 
. কুঁড়ি ॥৪ আনা-_চিনির সহিত বাটিয়া প্রাতে ও 
. ইবকালে একবার করিয়া! সেবন করিলে রক্তা- 
_ মাশায়রোগে বিশেষ ফল দর্শিযা থাকে । (২) 
আমরুমের শিকড় চারি 'আনা-_গোঁল মরিচ 
আড়াইটা, নীরা আড়াইটা--একত্র বাসি 
সং 


জলের সহিত বাটা ৩/৪ দিন সেবন করিলে 


সমান ভাগে সা করিয়া মিশাইয়া | রক্তামাশায় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) দুর্বার রস 


> তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে 
রক্তামাশায় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) 
কচি দাড়িমের পাতার বস. ১ তোলা হইতে 
২ তোলা পৰাস্ত কয়েকদিন সেবন করিলে 
রক্তামাশায় রোগ হয়। SS 
আন যোগে । (১) পাক! কর্েদ বেলের পাতা- 
মিছরির সহিত দিশা! সমস্তদিনে ২1৩ বার 
সেবনে গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়। (২3) শ্বেত চন্দন 
1ও কর্পুর--একত্র পিিয়া লইয়! _নাভিমুলে 
প্রলেপ দিলে গ্রহণী রোগে উপকার দর্শিযা 
থাকে। (৩) মুখা ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য ।৫ 
আনা লইয়| উত্তদরূপে পিথিয়া লইবে। তাহার 
পর উহা অমি সন্তাপে -গরম করিয়া মধুর 
সহিত সেবন করিলে গ্রহণী রোগের শাস্তি 
হইয়া থাকে। ঈ 
অর্শ যোগে। (১) হ্রীতক্কীর গুড়া ॥* 
তোলা ও চিনি ॥*. তোলা জলের সহিত, 
শয়নকালে - সেবনে অর্শরোগ : নিবারিত 
হয়। (২) মাখন ও মিছরি প্রত্যেক 
জ্রব্য ২ তোলা, : নাগেশ্বর ফুলের রেণু 
॥ তোলা একত্র মিশাইয়! কয়েকদিন সেবনে 
অর্শ উপশমিত হয়। (৩) উচ্ছে পাতার রম, 
মধুর সহিত গ্রাতঃকালে সেবনে অর্শ রোগের 
শাস্তি হইয়া থাকে। (৪) ৰনআদা ও আদ 
সমান ভাগে বাটিয়া সেবনে অর্শরোগের শাস্তি 
হইয়া থাকে। 





(ক্রমশঃ)... 





সা]. বি টিকিংসায় সহজ ব্যবস্থা 








২... শিশু চিকিৎসায় 


সহজ ব্যবস্থা । bs 


(কবিরাজ প্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ব এম-এ, এম-বি ) 


স্বাদের কষ্টে“ শ্বাসের কষ্ট নিবারণ করিবার 
জন্য আমড়া পোড়াইয়! তাহার খোসার পরেই 
যে সার পদার্থ থাকে, তাহা ও পুরাতন বত 
একত্র মিশাইয়! বঙ্ষ-স্থলে মালিশ করিলে 
[বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে । শিশুদিগের 
বুকে যদি বসিলে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল 
পাওয়া যার। সমস্ত দিনে ৩ বার মালিশ 
করিতে হইবে। শু প্লেক্সা সরল করিবার 
পক্ষে ইহা অমোঘ উষধ । 

শুজরিতে ।_শিশুদিগের বুকে সর্দি বসিয়া 
বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিলে, আদার রস ও 
মধু--সমান ভাগে লইয়া অগ্নি সম্তাপে আদার 
বস শুকাইয়া, শুধু মধু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া 
ৎধ প্রস্তুত করিবে। ইহা সমস্ত দিনে ২৩ 
বার অল্প অল্প করিয়া সেবন করাইলে প্রবল 
ঘুরি রোগে মন্ত্রশক্তির মত ফল পাওয়া 
যায়। শিশুদিগের ব্রক্ষোনিউমোনিয়া বা ত্রণ- 
কাইটিসে--যেখানে অনেক ওবধ ব্যর্থ হইয়া 
থাকে, সেখানেও এই ওঁমধ প্রয়োগে বিশেষ 
ফল দর্শিয়া থাকে । * 

সাতে শিশুর দিতে খাঁটি সরিষার তৈল 
গরম করিয়া হুই পায়ের তলায় রাত্রিতে উত্তম- 
রূপে মালিশ করিলে উপকার দরিয়া থাকে। 
পিপুলেন খাঁড়া ও মধু, তুলসীর রস ও মধু, 
আদার রস ও মধু-_এইরূপ অবস্থায় বিশেষ 
উপকারী । 

জ্রিৰিতে ।_ পালিধামাারের পাতার রসে অল্প 





মধু বা চিনি" মিশাইয়! প্রাতঃকালে একবার 


করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিলে বিশেষে ফল 
পাওয়া যায়। রসের পরিমাণ > বৎসরের, 
শিশুর পক্ষে ১ বিহুকের এক অষ্টমাংশ ১ 
হিসাবে মাআ বাড়াইয়া . ১০৯২ বৎসরের 
বালককে এক ঝিস্ুক পর্য্যন্ত সেবন করান 
চলে। ১ বৎসরের, কম বয়স্ক শিশুর পক্ষে 
বিড় চূর্ণ ও মধু উৎক্বষ্ট ব্যবন্থ।। মাত্রা ১ 
বহর পর্য্যন্ত এক রতি বা ছুই গ্রেণের এক 
চতুৰ্থাংশ । জিমির সহিত পেটের দোষ থাকিলে, 
টাট্কা কালমেখের রস ও মধু ব্যবহারে বিশেষ, 
ফল গাওয়া! যার।. এক্সটাক্ট কালমেঘ অপেক্ষা 
কাচা কালমেঘে মণ্তঃ উপকার দূর্শে। কাল- 
মেঘের বড়ি করিয়া সেবন করাইলেও কাচা 
কালমেছের মত ফল পাওয়া বার 
অশীদারে '_সোহাগার খই শিশুর তীয় 
নিবারণের মহৌষধ । বাজার হইতে দোহাগা! 
কিনিয়া আগুনে পোড়াইয়া লইলেই খই প্রস্তুত 
হইবে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে এই খই 
অর্ধ রতি,একটু চিনি কিন্বা মধুর সহিত মিশাইয়া 
প্রাতে একবার করিয়া সেবন করাইতে হয় 
অভীসার দোষ অধিক থাকিলে প্রাতে ও বৈকালে 
২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। > বধ 
সূরের পর ৩ বৎসর বস শিশুকে ইহ! ১ রতি 
মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার পর 
বরস বিবেচনার মাত্রা নির্ণয় করিতে ' 
হইবে। } 
কো্ৰন্ধতায় --যষ্টিমধুর গড়া, গরম ছুষ্ষের 
সহিত সেবন করাইলে শিশুর, কেঠবদ্ধতায় 
. J 








ঢ মম চখের লই মহৌষখ। অনীশ নিবন্ধন 
শিশুর যখন তধ তোল! রোগ উপস্থিত হয়,তখন 
ই প্রয়োগে বিশেষ দল পাওয়া যা। শিশুর 
তুধ তোলা রোগে এ ব্যবস্থায় ফন গাওয়া না 
বাইরে আয়ে শীঃখই ও সৈন্ধৰ লবণ ইহাদের 
[ত হয ক সহিত মিশা- 
ই লেহন করিলে উপকার দিয় 
| থাকে 7-77 

৭24 আটার কাজল 
জি চকুতে দেই কাজলের অঞ্জন দিলে 














চল 
একখানি হি "আগুনে উত্তপ্ত করিয়া 
- কাণে অমূ.তাপ দিলে চেমা সম্পাদিত হয়। 
হি ইহাতে চৈতন্য সঞ্চার লা হয়, তাহা হইলে 
এনিশাদল ও চুণ একজ মিশাইয়া শিশুর নাসি- 
কার নিকট ধরিণে চৈত্, সঞ্চারিত হয়। 





সার অন্য ডডকা হইলে কিছু বেশী পরি- 
na পু'ড়া গরম হলের সহিত 
মা একটি পাত পূ্ণ কযা, 
হাট পরান শিশুর শাডুবাইয়া ্াধিবে। 
কিয়ংকাল রাখার পর ময়দা ও রাই 
টা পা লইয়া 



















করিবে 


| যম জল ই দুখ 


ভুবাইয রাখা উপকারী। এরূপ করিয়া আধ 
হাত উদ স্থান হইতে মস্তকে শীতল অল 
ঢালিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থার শিশু যখন 
কুদ্বে হইবে, তখন তৃপ্ধের সহিত এরও তৈল 
পন করাইয়া-দান্ত করান “উপকারী” 
সকল প্রকার তড়কাতেই দান্ত পরিষ্কারের 
প্রতি লক্ষ্য সখা বিশেষ স্রয়োজন। 
ধার ড়া নিবারণের জনা হে 
নল উপায় বিধিধলা হইল, সেই।সকল উপায় 
বিদি 'অবলনে ধনটকারেত ফল পাওয়া “যার 
ইহার পর মাতৃপ্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত। 
যে পর্য্যন্ত স্তনাপানের শক্তি 'না এরশ্নার, সে 
গান্ত  ্তন্যদৃষ্ গাণিয়া লইয়া বিবুকে পূর্ণ 
করিয়া পান করান কর্তবা।: পরই: অবস্থার 
উদরে শীতল জল লেচন এবং তার্পিন তৈল 
এরও তৈল একত্র দি 
করিলে ফল পাওয়া যায়। ' ih 
দুখের খায়ো_ সোহাগার বইও 


| | মিশাইযা সুখে লাগাইে বিশেষ ফল পাওয়া 


যায়। ভেড়ার দুধ মাগান ন: অধস্থায় উঠ 
বাবস্থা 

কাণপাকার --লিন্তর কাশ সাকির স্গুঘ 
নিৰ্গত হইতে থাকিলে গরম জল কিছ্বা- কাচা 
দুখ ও জলগহ পিচ কারির সাহায্যে কর্ণ ধৌত 
করিয়া তাহার পর উত্তম্াপে উহা ইসা 
দিয়া ২৩ কোটা আতর কর্ণ: মধো ডালিয়া 
দিলে উহা আনোগ্য হইয়াথাকে : ফকির 
জনের "ফুট দিলে কিন্বা আল্তা গরম করিয়া 
তাহার ফুট দিলেও কাণপাকা রোগ আরোগ্য 





পানে অভত্ততা-তত্মমূদয়ের অন্যতম। কত 
কাল যাবত যে এদেশ সুয়াকুহকিনীর কুহক 
জালে সমাচ্ছ্, বিশেষজ্ঞগপই তাহা বলিতে 
পারেন। : যাহার “মায়ায় তুলিয়া শতসহজ 
লোক অহরহ অজ অর্থ অনায়াসে জপবায় 
করিতেছে, --নানারোগে ' আক্রান্ত হইয়া 
অশেষ: ক্লেণভোগ : করিতেছে, ধর্ম কর্ণ 
অনাসক্ত হইতেছে) সেই স্থরা-মায়াক্সপীর মায়া 
পাশ ঘথাসম্ভৰ "সম্পূদ্দিপে বিনষ্ট না হইলে 
দেশোগতির আশা “কিছুতেই করা খাইতে 
পাবেনা). 1 t 
মানবমাঁত্রেই কোন না ফোন ধৰ্ম্মাবলঙী 
এবং পরী সকল বন্দশাস্তেই মন্যপান মহাপাপ 
বলিয়া বৰ্ণিত হুইরাছে। 'মনুসংহিতা লিখিত 
হইয়াছে ।_ 
"হত জুরাপানং স্তেরং গুর্কা্গনাগনঃ । 
মহান্তি পাঁতকা াছঃ সংসর্গন্চাপি তৈঃপহ।” 
২7২৮ অনুসহিতা -১১শ আঃ ৫৫ ক্লোক। 
প্রহতা) শুন) - চৌর্ধা: গুরুপনথী- 
আমন এবং তাদৃশ কোবীদের সহিত বর্গ (এই 
পাট মহাপাতক খলিয্া কথিত হইয়াছে 
ধর্সবশাস্তরে 'অরসগহতা! -পরহৃতিয- তার স্থুরা- 
পানন্ত' মহাপাপ  বলিযা বিত হইয়াছে বটে, 
‘কিন্ত’ খের বিষ এই হে, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
শতগহ ইনু জানি শুনিয়া” দেই মহাপাপি 
বহকালাখবিউ করিয়া আঁিতেছেন।। 








হচ্ছনের শ্রদ্ধার পান্ধ হইতে পারে-না। যাহারা 
ধর্ম্মবিরদ্ধ কৰ্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, 
কিছুতেই তাহারা” প্রকৃত ভবের “অধিকারী 
হইয়া সময় যাপন করিতে পারে না ।--কখনওত 
তাহাদের মন, "ভয়, সংশগ ' ও বিধাদশূত 
হয না। 49 চিন, 

সজ্জন মাত্রেই সুরাপানের অপক্ষপাতী। 
কিন্ত কেই কেহ বনিষ্না থাকেন যে, টিকিৎলক 
গণ রোগবিশেষে ও জবস্থাভেদৈ পরিমিত মাতার 
সরাপানৈর বাবস্থা দি খাকেন। এ কথা 
সতা হইলে ইহা অবস্াই বলা যাইতে পারে 
থে, কেহ কোন একটি অভ্যাসের বশবর্তী 
হইলে, উহা পরিত্যাগ কর! তাহার পক্ষে 
অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ সকলেই "অভ্যাসের 
দাস। যদি কেহ পরিমিত মাত্রায় গানাতান্ত 
হয়, তবে সৈ ' কন্মিনকালেও উদ ত্যাগ 
| করিতে পাঁরে না।' বরঞ্চ ক অভ্যাস দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে: বাহার 
পানাসক্ত নহেম, এমন কি সুরা স্পর্শও করেন 
না এবং বীহারা ব্যবস্থামত পরিমিত ভাবে 
উহা পানে নঅভান্ত ছন; তাহাদের মধো 





€. | শারীরিক ও মানসিক পাকা ইহাই” লক্ষিত 








জি চিরকাল স্বাস্থ 
সুথ উপভোগ করেন এবঃ শেষোক্ত লোকেরা 
ক্রমে পরিমিত হইতে অপরিমিত মাত্রায় 
পানাভ্যন্ত হইয়া স্বাস্থ, সন্মান, অথ ইত্যাদি 
নষ্ট করিয়া থাকেন।' ইছা বুবিয়াই অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকগণ সকলকেই পানাসক্ত হুইতে 
নিষেধ করিয়াছেন। চরক সংহিতায় লিখিত 
হইয়াছে ১ 
নিবৃত্ত: সর্ধমদোত্যে। নরো যঃ প্তাজ্জিতেক্রিয়:। 
শারীরৈম্ণনসৈ ধীমান বিকারৈর্ণ সংযুঞ্জতে ৷” 
4 চরক সংহিতা'। 
পিষে নুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ধপ্রকার মন্ত 
হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং জিতেসি, তিনি 
কখন শারীরিক বা মানসিক রোগগরনত 
হন না।” 
-স্থ্রাপানের স্তায়' সুরাদান ও - গ্রহণও 
'অন্তায়। কারণ উহা দান করিলে গ্রহীতাকে এবং 
গ্রহণ করিলে নিজেকে.কিংবা অপরকে পানে 
প্রলোভিত করাহ॥ ইহার ফলে সকলকেই 
রোগ- যাতনা ভোগ করিতে হয়। 
+ শীতপ্রধান দেশের. লোকগণ মগ্তগানে 
বিশেষভাবে, অভ্যন্ত বটে, কিন্তু সেই দেশের 
প্রসিদ্ধ চিক্িৎমকরৃনা ইহার ঘোর অনিষ্টকাঁরিতা 
্ষ্টণে বর্ণনা করিয়াছেন। চিকিৎসকপ্রবর 
যুক্ত জন্দরীমোহন দাস এম, বি, মৃহাশর 
সাহার স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে' বিলাতের প্রসিদ্ধ 
ডাক্কারগণরের যে মকর যুক্তিপূর্ণ মত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহা হইতে দুই চারটা নিয়ে 
উদ্ধত কয়া হইল 
“সর! মাহ্যকে প্রথমতঃ ঝালকরূপে. এবং 
অবশেষে গর পরিণত করে 
পরিমিত... মগ্ঘপান পরিপাক ক্রিয়ার 
সাহাধ্য না করিয়া বরং বিজ জন্মায় 








পরিসিত পারী মনে করিতে পারে, অথচ যে 
পরিমাণ তাহার দেহ সঙ্থ করিতে পারে, 
তাহা অপেক্ষা কিকিদিক: প্রতিদিন পান 
করিতেছে এবং তাহার দরুণ, দেহের কোন 
অংশ ধীরে ধীরে রোগগ্রস্ত হইতেছে পরি- 
[নিত পারীর আপাততঃ বিপদ না হইতে পারে, 
কিন্তু বিপদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা রছিয়াছে। 
( স্বাস্থাবিজ্ঞান ৮৫ পৃঃ) । 

আমাদের দেশের বর্তমান সময়ে অনেক 
অভিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাজই.. মন্ত. ॥ রিমবৎ 
বলিয়া মত প্রকার করিয়া থাকেন। ইহা 
ছাড়া দেশ বিদেশের নীতি শান্ন্রগণও্ ইহার 
অনিষ্টকারিত! বিশদভাবে বৰ্ণন, করিয়াছেন। 
বাবু জীবনকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত ‘হরিদাসী 
উপন্যাস, এদেশে আরও অনেক লেখকের, _'ও 
Mr. Hal Cane, Mrs, Henry Wood 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক-লেখিকার 
উপল্তাস ও 314, 7094 প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ 
করিলে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সন্দররূপ 
অবগত হওয়া যায়। 

দেশ বিদেশের সজ্জনমাত্রেই স্থরাপানের 
বিষৰয় ফল প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন. বটে, 
কিন্তু দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ 
লোক জানিয়া শুনিয়াও কেন যে- দেই ' স্থরা 
অমৃতত্রমে পান করিয়া প্রকৃত সুখে বঞ্চিত 
হইয়া থাকে, তাহা হৃদয়ঙগম করা মৎসদৃশ 
ক্ষুদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট বাক্রির সাধ্যাতীত । 

এই দু্ধিনেও মদ্যপারীর সংখ্যা কিছুমাত্র, 
হাস পায় নাই। গত ১৮১৮ সালে, একমাত্র 
কবিকাতা সহরে যে. পরিমাণ মদ্য রিজীত 
হইয়াছে, তাহার মাসিক হিসাব: সংবাদ. পত্র 


পান দোষ 
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হাজার ৪ সের) ফেব্রুয়ারি--২, লক্ষ ৯২. 
হাজার ১৩* সের, মার্চ__১ লক্ষ ৩৬ হাঁজার 
৩৩৫ সের, এপ্রিল--৮৮ ছাজার ৪২৫ সের, 
মে_-১ লক্ষ ৮ হাজার ৮১৫ সের). জুন--১ 
লক্ষ ১৬ হাজার ৭৮০ সের ; জুলাই_-১ লক্ষ 
৯২ হাজার ২৫ দের? আগষ্ট_১ লক্ষ ১৩. 
হাজার ৫২৫ সের; সেপ্টেম্বর_-১ লক্ষ ২৮ 
হাজার ৬৩৫. সের ; অক্টোবর--> লক্ষ. ৪৯ 
হাজার. ৮৩৫ .সের ; নৱেম্বর-_১..লক্ষ ৩৯ 
হাজার ৫৫৫ নেয়; ডিসেম্বর-->, লক্ষ ৪২ 
হাজার ৩৬৫ সের। এই হিসাব পাঠ করিয়া 
অন্বান্ত স্থানের বিক্রীত মদের, পরিষাগ . এবং 
দেশের কত. লৌক . কু অভ্যাসের .বশবরী 
হয়| কত অর্থ অগৃব্যয় করিয়া থাকে, তাহা 
সকলেই অনুমান করিতে পারেন।. এই 
দারুণ দুর্ভিক্ষের. দিনেও. :যদি- লোকের 
চৈতন্তোদয না হয়, তবে, আর . কখন 
হইবে? 

আমেরিকার 'প্রায় সকল অঞ্চল সুরা- 
বাক্ষসীর করাল কবল হইতে: চিরমুক্ত 
হইয়াছে। ইহার ফলে সে সকল স্থানের গরীব 
অধিবাসীরা. যাহারা পুর্বে মদ্যপানে মত্ত 
'খাকিত) অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিলাঁভ 
করিয়াছে। : সাধু নিহাল সিং. লিখিয়াছেন। 
‘Wharever alcohol has been bash. 
ed in America, proverty and depen- 
dance upou charity has beon reduced. 
Homes shows signs of afiuence, the 
deposite in bauks especiall 
education have increased.” (Modern 
Review, May 1919). 

-আমেরিকাবাসী যদি বিষবৎ মদ্য পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হয, তবে আমাদের দেশের 











লোকের! তাহা : পারিবেনা কেন? সমাজের 
নেতাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কারণে 
অকারণে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া 
থাকেন। কিন্তু তাহারা কি: নদাপারীকে- 
ধৰ্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধাচরণকারীকে উপযুক্ত 
শাস্তি প্রদান করিয়া সমাজের কল্যাগলাধন: 
করিতে পারেন ন11. পানদোষ প্রভৃতির: 
বিবোপ সাধন করিতে না করিলে যে সমাজের 
উন্নতি কিছুতেই হইতে গারে না. ভাঙা: কি 
ভ্রমেও চিন্তা করেন না? .পানদোষ-নিবারণে 
যদি হারা বিশেষ যত্ববান. .না হন: ভবে. 
তাহাদের স্মাজপতি বলিয়া গর্ক্ায়তব করা 
বৃথা ৷. পানদোযষতদুই লোক্রিগকে. সামাজিক 
শাসনে শাসিত করিয়া-সমাক্ষের, উন্নতি সাধন 
করা তাহাদেন্স একান্ত কর্তব্য পক 

ত্রিকাশন্ত খবিগণ যাহা অদেয়, অপেয় ও 
অগা বলিয়াছেন, দেশ নিদ্বেশের 'অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক ও নীতিপরায়ণ: লোকগণ- যাহার 
অগকারিতা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
যাহা পানে ধৰ্ম, অধ, দ্বাস্থ্য সকলই লুপ্ত - হয়, 
আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী কর্তৃক যাহাঁ 
পৰিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা-_ এই সুর! যাহাতে 
দেশ হইতে চিরকালের নিমিত্ত বর্জিত হয়, 
তাহা করা, দেশকল্যাণকামী সকলেরই প্রধান 
কর্তব্য । 

হুরা-কুহকিনীর কুহকজাল : সম্পূর্ণরূপে 
ছিন্ন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে 
হইলে, দেশ হিতৈষীবৃন্দের এবিষয়ে সংবাদ 
পত্রে দুই এক পংক্তি লিখিলে কিন্বা অবসর. 
সময়ে সভা সমিতিতে বংযামান্ত বক্তৃতা প্রদান 
করিলে চলিবে না): খোস খেয়ালি সাহিত্যের 
উপাসকগণ একাল ও সেকালের কবিদের 
সমালোচনায়, ভাষা-সংদ্কারক্গণ বানান সমন্তা 

টু 





আমৃ্ষেদ-_ আশ্বিন) ১৩২৬ । 


জবর সংখ্যা 








= কলে, মৰীলূর ' গব্দযেণ্ট কা হইরাছেন। 
তাহা উ কলৈরের আয়তন বৃদ্ধির জনয ৭১ 
শা টাকা এবং প্রাথমিক খরচে জনত $ই 
হাজার ১ শত টাকা মঞ্ুর করিয়াছেন। এ 
ENR 7৫:44 
-নৃভন চিকিৎসা প্রণালী ৷ 
পা? ঈহিতিষীতে: একাশ, ". যেছিনী 
পুর জজকো্টের। উকীল জীবুক্ত আশুতোষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ট দাতা জু 
অধিনাশ চর “বন্দ্যোপীধ্যায_এ্ালোপাতিক 
ডাক্তার ছিলেন? সংশ্রতি তিনি এালীপািক 
চিন্চিংগা প্রণালী পরিত্যাগ পূর্বক 'নৃতন 
পরপালীতে রোগ “চিকিৎসা করিতেছেন 
_ তিনি কোন: উধবের ব্যবস্থা করেন না। 
তিনি মানসিক ক্রিয়া ছারা রোগীর মনে এফ 
৷ প্রকার খক্তি সর, :কর্সেৰ | তিনি" এই 
 চিকিৎগা ঞণালীর। লাহাদ্যে--ত্রিপুরা, দিল, 
_ আগ্রার অনেক রোগীকে র্সোগুক্ত, কিতা- 


ছেন হারা আয়ুর্বেদ পাঠ - করিয্াছেন, | 


ভাহার| এ বাদে রিস্ক আন্চ্য হইবেন না) 
"= ৰোগ ২ দুৰ্ভিক্ষ ।--=ভারতে যেমন 
ছর্ভিক্ষ- বাড়িয়াছে, কল প্রকার রোগ 
তেমনি সমগ্র ভারত * জুড়ি ৷ বসিযাছে। 
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স্ল্লশা্টল্্ল্ললললর 
প্রতৃতি- বিষয়ে দেশনায়কবুনদ স্বায়্ব | হইতে পরিন্ধাগ পাইবে না। ' ইহা নিবারণার্থ 
শাননের দাবীরূপে আন্দোলনে সমগ্র যাপন উরি ইহাই: ক্সামার 
করিলে +মদাপগণের - পানাভ্যাস- 'অপনীত 
হইবে লা, দেশবাসী রোগ, এ. ৯৯ লজ ১ 











চিল নিবন্ধন গর 
বাদী যৰোপযুক্ত আহাথয না পাওয়াই ভাঁরত- 
বাসীর রোগ বৃদ্ধি কারণ বলির আঁমরা মনে 
করি সহযোগী পহিনদুত্থান” গত ২৯শে 
শ্রাবণের সংখ্যায় "কি ছিপ, কি হইয়াছে!” 
শীর্ষক প্রবন্ধে একশত বর পুর্বে, ৬৬ বৎসর 
পে এবং ৩৩২: বৎসর “পর্বে আমাদের 
দেশে খাত্ধ দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল, নজীরসহ 
যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা বার, 
শ্রকশত বইসর পূর্বে “বালাম চাউলের মোন 
৯/৮* ছিল, উত্তম গা দ্বত ২০২ ছিল মীর্ফারি 
গবী স্ব ১৬২ টাকার 'বিক্তীত হইত: উয়েসা 
স্বতির মোন ছিল ১৬২। ৬৬ বৎসর: পূর্ব 
চাউলের মৌন ছিল ১1*কলাইয্বের মোন ছিল 
॥শ আনা, ৩০৩২ বৎসর পুর্বে চাউলের সূল্য 
ছিল টাঁকার অন্ধ মোন, খাঁটি সরিষার তৈলের 
দুলা ছিল চারি আনা সৈর। ব্য স্বত তখনও 
টিকার পাচ পোষা দরে এবং খাটি হু টাকায় 
যোল সের দরে বিক্লীত হইত /ঞান,লোকে 
আগের অক্ষ অর্থ উপার্জন অনেক বেশী 
করিতেছে বেক হগুধাতা নিধন ঠা 
খাদ্য প্রাপ্তির সবনা নাই “২ 
দেশের রোগ বৃদ্ধির নকব, কারণ গলির, গত 
বাদি 
বাহতে পারের, +০ :75-8 














মাসিকপত্র ও সমালোচক । 












২য় সংখ্যা । 


(আইন্ুতূষণ সেন গুপ্ত) 
থেমে গেল কোলাহল, শান্ত পল্লীগুলি, 
নগরী মুখরী পুনঃ তুলি’ শত বুলি। 
কর্ম্মগত জীব পুনঃ করমে মগন, 
বিশ্ববাসী পুনঃ যেন আগেরি মতন। 
ক্ষীণ কণ্ঠে আলাপন তাই “সাহানার'__ 
জানাইছে দিন ওগো আজি বিজয়ার। 


(কিন্ত) কে বিজিত-_-কে বিজেতা? বঙ্গে তা” তো নাই, 


কিসের আনন্দ তবে আজি মোরা পাই ? 
‘রামের’ বিজযোৎসব ‘রাবণ’ নিধনে, ৰ 
মোদের বিজয়োৎসব ‘রোগে’র পীড়ণে! 
‘লেলিহান লোল জিহ্বা বিস্তারি' রয়না_ 
গ্রাসিতেছে “ম্যালেরিয়া” বিকট বদনা। . 
ইনু, য়ে ভয়ঙ্করী নাশিতেছে বঙ্গ, 
“কলের! বসন্ত আসি" করিতেছে'রজ! = 









আবেদ কিক; ১) তক বসা. 


কত শিশু অকালেতে ছাড়িছে ধরণী, ০ 
“্শ্মমা’য় মরিছে কত যুবতী ঘরণী। 

বঙগরাী মরে যত-এমন মরণ 

কোনো। দেশে কোন! কালে হয়না কখন ৷ 

রোগের বিষম জ্বালা দৈত্য অবতংস, 

কেব! আগুয়ান বল করিবারে ধ্বংস ? 

তবে কেন বিজয়ার বাজবে বাজনা ? A 
বিজয়! নাহিক বঙ্গে--কেবল বেদনা ! 
বিজয়া উৎসবে মন্ত হইব তখন, 
রোগান্ডুর দেশ হ'তে যাইবে যখন। 








Ee 





কাজের কথা । 





বাঙ্গালায় ব্যাধি_-সোশার বাঙ্গালা 
[' শ্বপান হইতে বলিয়াছে। গলীগরামে স্যালে- 
[রিয়া অসংখ্য লোক মরিতেছে, সহরে বঙ্ষায় 

যথেষ্ট লোক ঘটতেছে। ইহা ছাড়া, গ্লেগ, 
কলেরা, বদস্ত প্রভৃতি সামরিক ব্যাধিতে 
(লোবক্ষর তো আছেই! তাহার উপর্‌ গত 
বৎসর হনফু যেঞ্জা-নিউমোনিয়া নামক ছ্রন্ত 


| 








জল হইয়া পড়িবে, ইহা অনিক্িত। ফল 
৷ কথা বঙগনূমি যেরূপ ব্যাহিপ্রবণ হইয়া | 
| পড়িয়ে, তাহাতে আমাদের সকল চিন্তা 
অপেক্ষা সর্বাগ্রে আত্মরক্ষার চিন্তা কর! প্রধান 
কর্মব্য। দেশ রক্ষার অধিনায়ক সরকারী” 
স্বাস্থ্য কর্চারিগণ "অৱশ্য এজ বিশেষ চিন্তা 


e 





করিতেছেন, “কিন্ত শুধু তাহাদের চিন্তায় 
নির্ভর করিলে চলিবে না,_ প্রত্যেক,দেশ- 
বাসীকেই ইহার প্রতীকারকর্টন সচেষ্ট হইতে 
হইবে। 
. . . 

উপায় চিন্তন__প্রতীকারকলে সচেষ্ট 
হইতে হইলে বাঙ্গালীকে সর্ব প্রথম 
সংযমত্রত শিক্ষণ করিতে হইবে ।+সেই সংযম 


| ব্ৰত শিক্ষার ভাবেই তে। বাঞ্গালার সর্বনাশ 


ঘটতেছে, ইহা নিভাজ সত্য কথা। বাঙ্গালীর 


“ছেলেকে হাতে খড়ি দেওয়ানর পর হইতে 


তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্কোচ্চ উপাধিতৃষণে 
ভুমিত করিবার জন্য বাঙ্গানীজনক যেরূপ 
চেষ্টাশীল হইয়া থাকেন, তাহাকে সংযমন্রত 
কি? জুল "কলেছেওড যেরূপ শিক্ষা. দিবার 





গর্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা] 
স্াবস্থা, তাহাতে সেখানেও দে্প কোনো 
শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত নাই! কাজেই বাঙ্গাণী 
পল কি সানী বো 
করে--অর্থ উপার্জনের জনা, জানা 
27154 
বাঙ্গালী বিদ্যা শিক্ষা করে ন, কাজেই স্বাস্থ্য 
রক্ষার মূল যে রমপ্রবণতা- বাঙ্গালী তাহা 
॥ মানিতে পারে না, বাঙ্গালীর রোগ্বাহুলোর 
রাই ইহাই। 


ত . . 
অনু করণে অনিব্ট__বাঙ্গালী-বালক 
প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে কোনো ধর্্মমূলক 
শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ তো. প্রাপ্ত হয়ই না, 
তা’ ছাড়া অন্করণে অনিষ্ট উৎপাদন করিবার 
শিক্ষাটি বাঙ্গালী-বালক নানা প্রকারে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে৷ বাঙ্গালী পিতা প্রাতে ন্ানা্িক 
করিবার পূর্বেই গরম গরম চায়ের পেয়ালা 
লইয়া নিস্তেজ দেহখানিকে ক্ষণেকের জন্য 
সবল করিতে প্রয়াম পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালী- 
শিশুটিও তাহার ্রসাদলাতে বঞ্চিত হয় ন৷। 
চায়ের মত উগ্র ভ্রব্য ব্যবহারে ইংলও প্রত্ৃতি 
শীতপ্রধান দেশে উপকার হইতে পারে, কিন্তু 
বাঙ্গাল দেশ যে গ্রীর্ম্ের উর্কার ভূমি,_এদেশের 
লোকের পক্ষে চায়ের মত উগ্র ব্য ব্যবহারে 
পাকস্থাণীর ক্রিয়ার ব্যত্যয় স্বভাবতঃই হইবার 
ক্থা। বাঙ্গালী-পিতা বহুকালজাত মৌতাতে 
এতই অভ্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে,. জানিয়া 
শুনিয়াও তাহার পক্ষে আর এ নেশার হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ গনাইবার উপায় নাই__বাঙ্গানী- 
শিশুও কিন্তু সে কথা শুনিল না, তাহাকে 
সে কথা কেহ বুঝাইলও না,__ফলে সাহেবদের 
অন্থকরণে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চায়ের মত দ্রব্য 


প্রবেশ করিয়া নাঙগালীর, যে কি সর্বনাশই; 


:ওএক্াজের কথা. 











প্রকাণ্ড পুথি হইয়া পড়ে] = বক 
চে ৬. ছার টা 
সহিত স্বাস্থারক্ষার সমন্ধ বে" সুসংবদ্ধ, সে 
কথা আমরা অনেক বারই বলিরাছি। | 
বাঙ্গালী যখন সে কথা মানিত, তখন বঙ্গতূমি ৷ 
রোগের আকরতূমি হয় নাই। আশ্যশাস্ত্রে যে 
ব্বহ্ত্তির ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালী আগে তাহার 
প্রত্যেক বিধ পালন করিত। প্রাভাতিক 
গান পূজা আহিকের ব্যবস্থায় যে স্বতঃই 
সবাসথারক্ষা হইয়া থাকে, এ কথা কি এখনকার 
বাঙ্গালী মানিতে চাহেন ? আগেকার ৰাণী 
কিন্তু স্বানাস্কিকে দেহ ও চিত না 
করিম! কোনো অ্রব্য আহার করিতেন না। 
প্রাভাতিক স্নান ও পুজা আঙ্কিক, পনাপনের 
পর বাঙ্গালীর যে জলযোগের বাবস্থা ছিল, 
তাহার মধ্যে প্রধান জব্য থাকিত--আদা ও! 
ছোলা ভিজা,--এ কথা! আমরা অনেকবারই 
বলিয়াছি। ফলে আদায় ক্ষুধা বৃদ্ধির কার্য 
করিত, পাকস্থালীর ক্রি সুপরিক্ৃত হইত; 
আর ছোলাভিজা ভক্ষণে পিত্ত প্রশমনের 
কাৰ্য্য করিত ॥। তাহার পর মাধ্যান্কিক আহারেও 
বাঙ্গালী যে সী ত্রব্য আহার করিত, তাহার 
মধ্যে দ্ধ স্বতাদি পৃিকর খাদাসকলের ব্যবস্থা 
| খাকিত। এখন সে দুগ্ধ গ্বতাদি একরূপ 
ছ্াপাই হইয়া পড়িয়াছে অনেকের ও ছুইটি 
ভব খাইবার প্রবৃত্তিও নট হইরাছে। বাঙ্গালী 
এখন পুর্য্যোদর হইতে না হইতেই শহযা 
ত্যাগের পূর্বেই চায়ের জন্য ' বাতিযান্ত, 
মাধ্যাফিক আহারের সমর ছু দ্বতের পরিবর্তে 
কতকগুলি অসার জবা ভক্ষণে অভ্যন্ত ! 
তাহার উপর বাঙ্গালী ধর্ম্ম শিক্ষা, বর্জিত, 
. 















নাই । চিত্ত সংযনের শিক্ষা বাঙ্গালী প্রাপ্ত 
হয় নাই, কাজেই বরহ্ধচ্যাপালনের শিক্ষা সে 
কোথা হইতে? ফলে ব্ৰহ্ম্য্যপালনের 
শিক্ষা ন। থাকায় “মরণং বিন্দুপাতেন”_এ 
কথা বাঙ্গালী এখন আর মানিতে চাছে না। 
পুর্বে বালাজীবনে তো বরঘচর্যাপালনের ব্যবস্থা 
বিশেষ ভাবেই, পালন' করা হইত, তা'ছাড়া 
পরিণত বয়সেও “তিথি-নক্ষত্ৰ দেখিয়া, পৰ্কদিন 
যাছিয়া তবে দ্্ী-পুংমিণনের ব্যবস্থা হইত। 
এখন সে ব্যবস্থা একেবারেই তিরোহিত 
হইয়াছে. বাঙ্গালী যে. ফুসুসের পীড়ায় 
সকল পীড়া অপেক্ষা অধিক “আক্রান্ত হইয়া 
থাকে, ইহার একমাত্র কারণই সংঘমের 
অভাব | একে... পুষ্টিকর... আহার্ধয 
বাঙ্গালী: আহার করিতে পায় না, 
তাহার উপর শুক্রক্ষয় জনিত ঞ্জদংযমী,বাঙ্গা- 
পীর পাকস্থাদীর ক্রিয়া সহজেই বিক্ৃতহইয়া 
উঠিতেছে। নেই পাকদ্থালীর ক্রিয়ার বিক্কৃতির 
ও ফলেই বাঙ্গালীর হৃদপিও ছল হইয়া বাঙ্গা- 
লী দেহ নানা প্রোগের আকার ভূমি হইয়া 
| বাঙ্গালী, যতদিন এ সকল কথা 





না বুঝবে, তন যে বালাণীর মঙল নাই 





বালী 'রমণী- বাঙালী নবীদের 
স্বাহথাও নানা কারণে ভপ্রবণা হইয়া 
উঠিতেছে। বাঙ্গালী-প্রুষের চিত্তংযমের 
শিক্ষা নাই, কম কোমল প্রাণ! মহিলা আতি 
সে শিক্ষা পাইবে কোথা হইতে? তাহার 
উপর এখনকার বাজালী-পূরুণ নিজেদের ; 
বাবুয়ানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে গিয়া ই. 
তাহাদের অদ্বলক্্মীদিগকেও এক একটি 
আদর্শ বিলাসিনী গড়িয়া তুলিতেছেন ! তাহা- 
রই ফলে বাঙ্গালী-মহিলাগণ একেবারে শ্রম- 
ৰিমুখা হইস্া পড়িতেছেন। পূর্বেকার বাঙ্গালী- 
রমণীগণ শ্রমবিমুখা ছিলেন না, ভাহারা অতি - 
প্রতাষে শব্যা পরিত্যাগের পরেই গৃহস্থলীর 
কর্ম কলে মনোভিনিবেশ করিতেন। সেই 
গৃহস্থলীর কর্সম্পাদনেই তাহাদের পরিশ্রমের 
কার্্য সম্পন্ন হইত। এখনকার অধিকাংশ 
বাঙ্গালী রমণীকেই গৃহস্থলীর কর্ম নির্বাহ 
করিতে হয় না,_দাস-দাঁদীতে সে সকল কর্ম 
সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহার উপর নাটক 
নবেলের মত আদিরস ঘটুত পুস্তক গুলি পাঠে 
চিত্ত সংযমের প্রবৃত্তি তাহাদের একেবারেই 
তিয়োহিত হইয়া থাকে। ফলে আলস্ত- 
পরতন্্তাই এখনকার অধিকাংশ বাক্গালী- 
রমণীর যে স্াসথাহানির কারণ--ইহা অবিসং- 
বাদিত-_সত্য কথা । কিন্তু বাঙ্গালী-পুরুষ এ 
সকল কথ! না বুষিলে বাঙ্গালী রমনীকে রক্ষা 
করিবার উপায় কিছুতেই হইবে না। 











আপা কবিরাজ মগণনাথ সেন সরবত এম এ এল, এনএ) 


(পুর্বাহবন্ি) 


বিভা এত 
ইহার প্রণেতা বলিয়া কপিত। বঙ্গসেন বলেন, 
এই গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি তাহার সংগ্রহ রচনা 
করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে আয়র্কেদ প্রচার 
প্রসঙ্গে অগস্ত্য সংহিতার বিষয় লিখিত 
হ্ইবে। 


(খ)কৌপালিক তন্ত্র ইহা কৌপা- | 
| আৰ্ধ্গণের বিহার ক্ষেত্র আর্য্যাবর্তে আয়ুর্কেোদের 


লিকের রচিত শলাতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ । 

.. অশ্ব, গজ ও গো-চিকিতসা সন্ধে 
অনেক প্রাচীন সংহিতা ছিল। তন্মধ্যে তিন 
খানির পরিচয় লিখিত হইতেছে। 

... (১) শালিহোত্র সংহিতা ৷ ইহা 
অশ্ব-চিকিৎসার গ্রন্থ এবং এক্ষণে দুর্লভ হইলে 
ও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পুর্বে আরবেরা এই 
গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়া "শালাটোর” নাম 
দিয়াছিল। এই সংহিতা অবল্বনে লিখিত 


নকুলক্কৃত এবং জয়দত্তস্থরিকৃত “অশ্ববৈগ্তক* ৷ 


এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

(২) পালকাপ্য সংহিতা। ইহা হ্তি 
চিকিৎসা বিষয়ক সুমহান গ্রন্থ । ইহা পুণ্- 
পত্তনের আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্তৃক মত 
হইয্াছে। ভগবান 'পালকাপ্য মুনি অঙ্গাধিপ 
রোমিপাদ বৃপতিকে এই শাস্ের উপদেশ 
_দিয়াছিলেন। 

(5) গোতম সংহিতা-_-ইহা গো 
চিকিৎসা বিষয়ক গন্থ ছিল। এক্ষণে হন্তে 
হইয়াছে 








রৃক্ষায়ূর্বেদ - বৃক্ষাযূর্কেদ সে 
গ্রন্থ এখন কিছুই পাওয়া যায় না। শাঙ্গ 
কৃত সংগ্রহের “উপবন বিনোদ” নামক অংশ 
বৃক্ষারুৰ্ক্েদ বিষয়ক । ততধান্তীত অগ্নিপুরাণ, 
বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষাযূর্েদের অতি 
অসম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যাঁর । 

দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার 





এইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাপথেওড 
আধাগণ কর্তৃক আহ্কেদ প্রচারিত হইয়াছিল। 
আমাদের অনুমান হয়, ভরদ্বাজ ধি ইন্দ্রের 
নিকট আয়ুর্কেদ শিক্ষা করিয়া মর্তো প্রচার 
করিবার পর আত্রেয় আধ্যাবর্তে এবং অগস্তা 
দক্ষিণাপথে আহেদ প্রচার করেন। মতান্তরে 
অগপ্তা ধস্্রির শিষ্য বলিয়াও প্রসিন্ধি আছে। 
অগস্তযপ্রনীত অগস্তা সংহিতা এবং তদাহুযারী 
“অগন্তাসম্তাদায়’ নামক চিকিৎসকগণ এক 
সময়ে দক্ষিণাপথে বিশেষ, প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
আছ্বাৰ্য্য কোন মতে ৯৮ জন, কোন মতে ২২ 
জন এবং কোন মতে ৪৪ জন। ইহারা সংস্কৃত 
এবং দ্রাবিড় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া 
ছিলেন। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে 
এখনও পাওয়া যায়। পরে গ্রন্থ পরিচর প্রদঙ্গে 


| উহাদের বিষয় লিখিত,হইবে। 


মহর্ধি অগন্তা কতকাল পূৰ্বে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন; তাহা এ পর্যন্ত কোন গতি. 





হাসিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই! কেহ 





ই ই আহাবড ৰহিত অনেক, ব্াত্য 
“ক্ষত্রিয় নানা. দেশে গর ভারতীয় জ্ঞানালোক 
টা উন্মেষিত করিয়া ছিলেন_বিষ্ুরাণারিতে 
এইরূপ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
সংগ্রহ কাল -- কালক্রমে আর্যাজ্যোতিঃ 
_ ক্ষীণ হতে:  আৰ্থজ্ঞানাধিকারী, নবাড্যদিত 
. লীনা? হুদ ধর্প্রচারের সঙ্গে প্রাচা 
ও প্রতীচা মহাদেশের নান দুরহুরাস্তর প্রদেশে 
ভারতীয় জান সদ বি বিতরণ করেন। এইন্ধাপে 
আরবদেশ, মিশ্দেশ (ইডিপ্ট ), গ্রীদ, রোম, 
চীন, যৰীপ প্রভৃতি, দেশ ক্রমে ভারতীয় 
জানালোকে উদ্ভাসিত হয়া উঠে। গ্রীস 
ধেঁশীয়, পণ্ডিতগণ যে যুরোপের গুরুসথানীয় 
তাহা পাশ্চাত্যগণ্‌ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া 
থাকেন। সেই গ্রীমদেশীয় পণ্ডিতগণ যে 
{ সাক্ষাৎ সম্ধে ৰা পরস্পরাক্রমে ভারতের শিধ্য 
ইহার ভুরি তৃরি প্রমাণ পাওয়া, যায়। কি 
পরিতাপের বিষয় যে যুরোপেরা গুরুর গুরু 
৷ সেই ডার্তবর্য আন, ভাগ্যবিপধ্যয়ে 
LAL A) say 
| ক্নিন্ধ আমরা পরে ইহাও দেখাইব he 
রর অনেক তর আজও. পাশ্চাত্যগণের 
শিক্ষণীয় ন্ট 
আরববেশীরগণ থে আয়ের 








পরিচয় পাওয়া যায়। জীিয় অষ্টম তাঁত 
 পরিষধ সনাট "হরগ/উপনাসিনের” রাজত্বকালে 
শিরক? (চরক ), ‘সনদ’ ( মুক্ত ), 'নেদান/ 
(নিদান ) এবং অগদতন্র ও .কোমারতৃত্যাদি 
বিষয়ক সান প্রথার. ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছিল. সঙ্গ! নামক জনৈক ভারতীয় 
চিকিৎসক উক্ত যবন, সম্জাটকে কঠিন রোগ 
হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সভায়. বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছে। আযুর্ধেদের অন্ুগ্রহেই সৌশ্রুত 
মতান্যারী বাত-পিত্-কফ-শোণিত, বর্ণনা, 
দিরাবেধ প্রণালী, সিরাবেধ্রে বহুল; প্রচার, 
মরিচ, যন্টিমধু, লাক্ষা, খগগুল্‌ প্রততি ভারতীয় 
উষধের বহুশঃ প্রয়োগ এখনও যাবনিক বা 
নী চিকিৎসা শাহেদ হইয়া থাকে। ॥ 

চানদেশীর চিকিৎসা শাস্্েও আয়ুর্কেদের 
বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। “ইৎমিঙ্ 
নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক বলেন,আরুর্কোদের 
বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা চীনদেশীয় চিকি- 
| তমা শাস্ত্ৰে দেখা যায়, ভারতীয় বহু ভেষজও 

চীনদেশীয় চিকিৎসাশাস্তে গৃহীত হইয়াছে। 

এইরূপে আয়ুর্কেদের বহুল প্রচার হইবার, 
পরে, সংগ্রহকালে কিরূপে আয়ু্কেদের অবনতি 
ঘটয়াছিল এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে 
আলোচন! করিব । এই প্রসঙ্গে প্রত্যুংকধ্তা, 
সংগ্রহকার ও টীকাকারদিগের নাম মাত্র 
উল্লেখ করিয়া পরে উহাদিগ্রের বিস্তুত পরিচয় 
লিখিত হুইবে। 








Ee আমু প্রচার সম্বন্ধে নালা নিবাসী আমুকোদ (চা ঘর বৈদা্র পতিত ডঃ 


গঁপালচালু' মহাশয়ের নিকট হইতে 5 অনেকসংবাদ পাইয়াছি, মে ডাহার নিকট বিশেষ 


ক রত্লাম। 7.7 








|. 





বৌদ্ধ হদদিনাচ্ছনন হইয়া ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়াছিল । 
লেই সময়ে অফালবজনির্থাতের ন্যায় জ্ঞানা- 
অরনধঃতৃত পক, ই এবং বনাদি জাতির 
উৎপাত আরশ হয় ভ্ৰষ্ট জন্মের ৩২৭ বংগর 
পুর্বে গ্রীসদেশীয় সম্রাট “অলিকমন্দর” ভারত 
আক্রমণ করেন? এই আক্রমণের ফলে 
দেশে মহা বিশ্নব উপস্থিত হয়। : ছৃভক্ষ এবং 
গৃহ দাহবশতঃ অসংখা প্রজা -ও বহু গ্রন্থ নষ্ট 
হইয়া যায় । ““অলিকসন্দরশ-শ্বদেশে এত্যাগদন 
কালে *সেলুকস্প নামক শ্রীকৰীররকে বিজিত 
দেশ শাসন করিবার জন্য পাখিয়া বান। 
সেলুকস্‌ ভারত হইতে বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ 
বহু চিকিৎসা সথদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, তিনি ও তাহার প্রন অলিক- 
সন্দর উভয়েই ভারতীয় চিকিৎসানৈপুণা দর্শনে 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেলুকস্‌ মহারাজ উক্ত 
কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে 
শমিগন্থিনিস' নামক গ্রীকডিকিতসককে ভারতীয় 
বিদ্যাশিক্ষার জন্তা চন্রগুপ্রের সভায় রাখিয়া! 
বান । ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়-যে, গ্রীকগণ 
ভাঁরত হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিরা- 
ছিলেন। 

মহারাজ চন্দ্রুপ্ত এবং তৎপুত্র বিল্দুসারের 
শহর পরে তদানীং ক্র রপ্রকৃতি "অশোক" বহু 
রাজপজ্রবং রাজবংশীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া 
সিংহাসন অধিকার কারন (২৬৪ খ্রী্ট পূর্বাবদ) 
অশোকের রাজাপ্রাণ্তি কাল হইতে তিনবৎসর 
পৰ্যন্ত ভীষণ অনতধিগ্নব খটিগ়াছিল: এবং 


_ তাহাতে লক্ষ ‘লক্ষ প্রজা; বিনষ্ট হইয়াছিল। 


আই সময়ে শত শত অমুল্য রও ন হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। অনন্তর: উপপুপ্ নামক 


[তিনি চীন গ্রাঁদি বহ দূরদেশে রর 
গণকে প্রেরণা্করিয়া সেই জ্লাকল 
গুজ্ঞানালোক বিতরণ করেন কী 
বোদ্ধগণের একটা প্রধান ধর্াতুষ্ঠান। অতএব 
লে সময়ে আুর্কোদ কিঞ্চিৎ হীনপ্রত হইলেও 
উন যে পরহিতত্রত শ্রনণগণ কর্তৃক খবনাদি 
দেশে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল:সে বিষয় 
| সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে বাজাজ্ঞায় 
শববাবচ্ছেদাদ নিষিদ্ধ হওয়া শারীরশান্েরওঁ 
বিশেষ অবনতি খটিয়াছিল। 

অনন্তর মৌর্যাবংশ' হীন পরাক্রম হইলে 
(৮৮৬ রী পু্বাৰে) 'পাি” নামক শ্ৰীক জাতি 
এবং শক নামক বর্ষার জাতি পুনঃ পুনঃ ভারত 
আক্রমণ করিয়া সিন্ধু নদ" হইতে লাফেতপুর 
পর্য্যন্ত দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত 'করিয়া 
ছিল।: এই সময়ে “মিলিন্দ' নামক জনৈক 
গ্রীক পঞ্চনদ প্রদেশ জয় করিয়াছিল। মগধ 
দেশে পুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশীয় বৃহত 
কে বিনাশ করিয়া তাহার বালা গ্রহণ: করিয়া 
ছিল। নিরন্তর এইরপ যুদ্ধবিশহ্‌ হওয়া সে 
আয়ুৰ্কেদেরও যথেষ্ট অবনতি খটয়াঁছিল। 

প্ুম্পমিত্র রাজা হইবার পরে কিছু দিনের 
অন্ত দেশব্যাপী বিশ্ব কথক প্রশমিত "হইয়া 
ছিল। এই সময়ে ভগবান পতঞ্জলি বিশীর্ণ 
প্রায় অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া 
ছিলেন। আমির! | পরে: দেখাইব "বে, এই 
পতঞ্জলিই চুক নামেএবিখ্যানভ। বোদ্ধাচার্য্য 
নাগাঙছুনও এই সময়ে স্থলত সংহিতা '্রতি- 
সংস্কার করিয়াছিলেন।। এই সকল: ঘটনা 
আর হুই সহ বংসর পুর ঘটিযাছিল, 








অশোক পরম ধর্দিষঠি হইয়াছিলেন। এই সমন্তে 






... শকল্াতি কৰ্তৃক পুন; পুনঃ আক্ান্ ইরা 
| পি কুশাগবাশার 
প্রতাপ শকনরপতি হিয়াচল 
বিধির ভারতের সম উতর 
অয় করেন । ইহার গর তিন শত 
= নেনে: শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল 
এই সময়েই চরকসংহিতার হানি | 
এবং কাশ্মীর দেশীয়গদবলাচারধ্য | 
পুরণ করেন ।, বা ৬০ 
ইহার পর পঞ্গপাবের স্টার বহু সংখ্যক 
শক লৈন্ ভারত আক্রমণ করিয়া 
_ (বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। ইহার কিছুকাল 
775 উনার 
কি তা শকদিগকে জয় করিয়া উজ্জ্বয্নিনী 
হইতে হিমালয় গ্য্যন্ত বিস্তৃত-বৃহৎ সাম্রাজ্য 
. দ্থালিত করেন 4' এই সময় হইতে প্রায় গঞ্চ 
শত রর্যকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
_ লাজ! বিক্ৰমাদিত্য এবং তছ্ংশীর নরপতি 
দিগের শাসন কালে বিপ্লব-বিশীর্ঘ ভারতীয় 
জান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টিৱাভ করিয়াছিল। 
| এই সময়ে কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ও আধ্যভট্ট 
_পুখ দ্যোতির্বিদগণ আবিভৃত হইয়াছিবেন। 
ইহার পরে পঞ্চণঁত বতমরের মধ্যে, বাগ ভটা- 
.. ভার, বৃন্দ ও মাধব নামক আনুর্কেদ গ্রন্থের 
সংগ্রহকারগণ এবং: জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর 
 র্দেক, প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ জন্মগ্রহণ 
করেন [ৰঙ্ধদেশে চরকস্ু্ষতের টাকাকার 
সংগ্রহ ক্রপাণি। এই সময়ের মধ্য 
(খষ্টাব্দ ১৮৪০-১০৫০) প্রাছতূত৷ হইয়া 
| ছিলেন) স্তঙাং » চক্রপাণি ভারতীয় 





আন বিস্তর পুনরায় : কাপের শেষ ৫ 


নক চা । মালবের  নানাশাস্্বিদ 


জল = কু 
পার প্রভাত আহবেদীয় এছ এবং 
“পাতঞ্জলৰৃত্তি’ নামক দাৰ্শনিক এন্থ সুপ্রসিদ্ধ। 
ইহার পর. ভারতের সুর্ভীগয' ৷ বশতঃ 
মূসলমানদ্বিগের ঘোর আক্রমণ প্রবাহ: চলিতে 
থাকে । পুর্বে মহম্মদ বিন কাশিম ৫১২ 
টা: সিন্ধদেশ আক্ৰমণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহা স্থায়ী বা অধিক ক্ষতিকর হয় নাই । 
একাদশ শতাব্দীতে. বহু সঙ্গত সৈল্ত লইয়া 
মহমদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
তাহার ফলে লোমনাধ পল্ভনাদি স্থানের অমূল্য 
সম্পদ নু তীৰ্থস্থান সনূহের- দেবসুসঠি 
বিচুৰ্ণিত ও সহন সহজ প্রজার প্রাণ বিনষ্ট 
হইয়াছিল।.: গজনীর সৈন্গণ এই সময়ে 
অ্ঁতিদিন শত শত গৃহ ও সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন 
সংহিতাদি ভন্মীতূত করিয়াছিল |: লোকে ধন- 
প্রাণধর্ধ রক্ষার জয় ব্যাকুল হইয়া জানার্জনের 
চেষ্টা পরিত্যাগ ৷ করিতে বাধ্য হাইন্াছিল্‌। 
মহম্মদ গজনী লুগন করার শেষ করিয়া দেশে 
ফিরিরার অলপদিন পরেই: স্বদেশয্রোধী 
জাযচন্ত্র কর্তৃক আহত. হইয়া, মহন্মদ. যোরী 
ভারত আক্রমণ করেন। ১৯১৯১ অষ্টাব্দে 


ক্ষুব্ধ. দেহলীপতি হারা পৃথ্বীরাজ 
মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া- 
ছিলেন ইহার পর দশ বৎসরের মধ্য প্রায় ' 
সমগ্র আৰ্য্যাবর্ড যুমলমানদিগের করায়ত্ত হয়। 
পরবর্থী কালে আলতামাস্‌ এবং আলাউদ্দীন 
মালব ও আ্রান্ষিণাপথ্থের কিনলে বণ 





হয় লাই এত সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে 





ভোজ নামক প্রসিদ্ধ সাজ ১-৬: ষ্টাৰ | 
০ 


নিদানদংগ্রহকার মাধব কর এবং একাদশ 


রর হয় সংখ্যা] 
শতান্ধীতে চক্রপা্নি প্রাদর্ভত হইয়াছিলেন। 


বঙ্গদেশে দ্বাদশ অরয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান 
বিপ্লব আরম্ভ: হইলেও টাকাকার বিজয় রক্ষিত 


ও ভক্ঠ আয়ু্ক্েদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আবার 


উদ্দীলিত করিয়াছিলেন ইহাদিগের সময়েও 
অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া খাইত। ইহার 
পরে: বঙ্গদেশও. যুললমানগণ. কর্তৃক সম্পূর্ণ 
বিজিত ও বিববস্ত হইয়াছিল। = 
- _ব্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিস্‌ খা 
নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া হিচামল 
হইতে মধ্যদেশ পর্যাত্ত লু$ন: এৰং বহু প্ৰঞ্জার 
প্রাণবিনাশ করিয়াছিল। চেঙ্িস্‌- খাঁ প্রতি- 
নিত হইলেও পুনঃ পুনঃ সমাগত মোগল- 
দিগের মধ্যে ঘোরতর ঘৃদ্ধ-চলিতেছিল | ইতি- 
মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৈসুরজী 
নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া- 
ছিপ ।- তৈমুরলঙ্গ ছুই মান ব্যাপিয়া ভারত- 
বর্ষের ধন সম্পত্তি লুঠন এবং অসংখ্য প্রজার 
গৃহদাহ ও প্রাণ বিনাশ বাগিয়াছিল। 

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহাবিক্রা্ত বীরবুক 
বা বুক নামক রাজ! বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
ক্রুরিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সভাসদ্‌ সারণা- 
চাৰ্য্য ও মাধবাচার্্য ছারা বেদের উদ্ধার ও ভাষ্য 
প্রস্তুত 'করাইয়াছিলেন।- শাঙ্গধর নামক 
আয়র্কেদীয় সংহিতা কার এই সময়ে (১৪২০ 
স্বতে ) আৰিত ত হুইগ্নাছিলেন। 

খোশ শতাস্দীর প্রারম্ভে যোগ নরপতি 
বাবর পাঠানদিগকে জয় করিয়া রাজা অধিকার 
করেন? ইহার কতিপর বৎসর পরে বাবরের 
পুত ভুমাযুনের : দিখিজয় - উপলক্ষে দেশে 
[বিষম ‘বিধৰ ঘটিগ্াছিল। অনস্তর হুনাযুন 
শেরস! নামক গাঠানরাজ কর্ুক পরাজিত ও 
রাজাচুত হইয়্াছিলেন) এই সমগ্র হইতে 
কার্তিক_-২ 


আয়ুর্েদের ইতিহান। জী 


ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত মোগল ও পাঠান জাতির 
মধ্যে ঘোরতর ফু্ধ চলিয়াছিল। তান্ধার ফলে 
ভারতের ধন,* প্রাণ ও বিদ্যার যথেষ্ট হানি 
[ইযাছিল1/্। = 47 
[যোড়শ বর্ষ পরে হুমায়ুন: পুনরার। 
করিয়া রাজা লাভ করেন। তাহার- পুর । 
আকবর শাহ; স্বীয়" বাহুবলে প্রায় সমগ্র 
ভারতবর্ষ দয় করিয়াছিলেন। ইহাতে।প্রথমে 
ৰহ প্রজা ও দেশ ধ্বংস হইলেও শেষে দেশে 
শাস্তি স্থাপিত 1 আকবর পাহ 
ভারতীয় শাজ্্র ও পণ্ডিতগণের সমাদর করি- 
তেন।: এই. সময়ে মোড়শ শতাব্দীর শেষে 
রা সণ্দূশ শতাব্দীর প্রথমে.প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার 
ভাবমিশ্র কান্থকুজে - প্রভূত হইয়াছিলেন।। 
আকবরের পোত উরঙ্গজেব রাজা লাভ 
করিবার পর দেশে বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছিল। 
হিনদুদেবী, গুঁরঙগন্দেব শত শত ফেব মন্দির 
"চূৰ্ণ করিয়া সহজ সহজ গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া, এবং 
অসংখ্য স্বর্ন পরার গ্রাণবধ করিয়া 
ভারতের বিষম অনি সাধন করিয়াছিলেন। 
স্থতরাং নষ্টগ্রার ভারতীয় বিদ্যা ইতিপূর্বে 
কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত হইলেও এই সুনে পুনরায় 
শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়ার্ছিল।, আমৃ্কোদও 
এই সম হইতে যবন চিকিৎসকগণ কর্তৃক, 
হৃতনর্ক্থ হইয়া কোন রূপে জীবন: ধারণ 
করিয়াছিল-। হী 
ইহার পর ১৭৬৯ খষ্টাব্দে নাদির সাহ 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন পরে 
আমেদ সা 'জাবদাণী ুষটর্ঘক ভারতভূমি 
উপধু্ঠপরি চারিবার আক্রান্ত হয়। এই সকল 
আক্রমণের ফলেও অনংখ্য প্রজার পরাণ নষ্ট হয় 
এবং বছজনপদ শশ্মানে পরিণত ও বহু ধনরত্র 
ও থর অপহৃত ও বিনষ্ট হইয়াছিল। 











=. আর্মযুগের পরবর্তী সময় হইতে ভাব- 
মিশ্র রয় পর্যন্ত কালকে প্রংগ্রহকাল বলা 
যাইতে পারে। ইহা আুর্কেদের অথবা 


ভারতের সমন্ত বিদ্যার অপরাহ্ন কান। | 


এই মময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা! অল্লাধিক 
খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইত এবং সেই 
সকল গ্রন্থের ৯88 
করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ৬ 


অৱনতি কাল-বসংগ্রহকালে আফু 


বদের অনেক অবনতি ঘটলেও প্রতিসংস্কারক, 
মংগ্রহকারক এবং টীকারদিগের চেষ্টা বশতঃ 
সম্পূৰ্ণ অবনতি ঘটে নাই । অপিচ টীকাকার- 


1 দিগের সময়েও বহু প্রাচীন: সংহিতা! স্থলত"! 


ছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। এই জন্ত 

সংগ্রহকালের পরবর্তী, কালকেই আমরা 

অবনতিকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। 
অবনতিকালে : প্রাচীন সংহিতা সকল 


হ'ত হইয়া পড়ে এবং যে সকল সংগ্রহ 


অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু রম প্রমাদের আকর 
হইয়া উঠে। অপিচ, সংস্কৃত" ভাষার পঠন 
গাঠন হ্রাস পাওয়ায় আনবর্কদদেজ্ঞ চিকিৎসকের 
সংখ্যাও. কম হইতে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্র 
বিন বশত; লোকৈ স্বৃত্ধি পরিত্যাগ করিয়া 
ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং 
তাহার ফলে যে সকল চিকিৎসা পূর্ব 
পুরুষগণের পরম আদরের ধন ছিল, তাহাদের 
সন্তান সম্ভতির নিকট সেই সকল গ্রন্থ আবর্জ- 
নার মধ্যে পরিগণিত হয়। :এইরূপ অনাদরেও 
কত গ্ৰন্থ রহ যে রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার 
ইয়ন্তা নাই। 

ক্রমে অনুচিত ধর্মাভিমান বশতঃ চিকিৎ- 
শ্রকগণ রোগীর মলমূত্র-পুর-রক্তাদিকে দ্বপা 
করিতে, আরস্ত করেন এবং তাহার ফলে 


আরেক কার্তিক) ১৩২৬ 





[ ৪র্ঘ বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা | 





বিক্রি লোপ পাল শন্রচিকিৎসা ক্ষৌরকার 
দিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় ও প্রন্থৃতি- 
বিদ্যা নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের হন্তে গনগিত 


'হ্য়। 


পুর্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধযুগ হইতেই 
রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হইয়া 
যায়। বোৌদ্ধধর্শের প্রভাব বশতঃই হউক 
অথবা পরবর্তী কালে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ 
হেতু দেশে মহান্‌ বিপ্লব ঘটবার কালেই 
হউক, ভারতীয় রাজগণ বা. জনসাধারণ শব 
ব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্ত 
চেষ্টা করেন লাই। বিজেত| মুসলমান রাজ- 
গণেরও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল-না। 
ফলে শবব্যবচ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং 
আম্কেদীয় চিকিৎসক শারীর তন্বে নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ হইয়৷- পড়েন। এইক্ধপে শারীর 
জ্ঞান বঙ্জিত চিকিৎমকের সংখ্যার আধিক্য 
বশতঃ আয়ুৰ্কেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। 

পুর্বে হিন্ু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে 
দেশে দেখে আরোগ্যশালা (39%88)) প্রতি- 
চিত ছিল বোদ্ধযুগের পরবর্তী সময়ে মুসলমান 
বিপ্লবের কালে সেই কল ' আরোগ্যশালঠু 
ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসা-বিদ্যা 
শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্ম্মাভ্যাস 
ব্যতীত চিক্কিৎসাৰিদ্যায় সম্যক - পারদর্শিতা। । 
জন্মে না। কোন চিকিৎসকবিশেষের নিকট 
থাকিয়া কশ্াত্যাস করিতে পার! যা বটে, 
কিন্তু তাহাতে সেই চিকিৎসকের আয়ত্ত বিদ্যা 
ব্যতীত, আয়ুৰ্কেদের সক্রা বিষয়ের জানবাভ 
করা যায় না। এই কারণেও ইদানীং আযু 
অেবদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অত্যন্ত মর 
হইয়া পড়িয়াছে। 

গর্বে বলা হইয়াছে সংএহকালেই যাৰনিক 


. 





৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা]: আমুর্কেদের ইতিহাস। . ; ৫৯ 
চিকিৎসায় আধা? ঘটে। আযর্কোদের এবং গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিত 
অবনতিকাললে মুসলমান রাজার আদবাতিশয়ে | পরিচয় লিখিত হইতেছে। পাঠকগণের 


ফাবনিক চিকিৎসাশাস্তের অতান্ত প্রসার ঘটে 
এবং আয়র্কেদীয় চিকিৎসার প্রচলন অতাস্ত 
কমিয়াযায়। এমন কি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ 
আযুর্কেদের পরিবর্ত্ধে রাজকীয় ঘুনানী চিকিৎসা 
শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সেই 
জন্য উত্তর ভারতে এখনও খুনানী চিকিৎসা 
বহুসমাদৃত। 
এইরূপে ক্রমে গ্রন্থ লোপ, ভিন্ন ভিন্ 
অংশের অপ্রচার, পঞ্চকম্্মাদির বিলোপ, 
সংস্কৃত ভাষা আলোচনার নূনতা প্রভৃতি নানা 
কারণে আমুর্কেদ অবনতির চরম সীমার 
উপনীত হয়। ’ 
আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, বর্তমান 
সময়কে আয়ূর্কোদের পুনরত্দয়ের হুচনাকালও 
বলা যাইতে পারে । বনুকালব্যাপী বিপ্লবের 
পরে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। 
নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যার এবং বিপ্লবগীড়িত 
প্রজার উদ্ধারের জন্তই যেন বিধাতা রুপা 
করিয়া উদারহৃদয় ইংরাজ জাতিকে এদেশে 
প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন পুণে 
এক্ষণে পরার ধল-দান-প্রাণ নিরাপদ এবং 
জ্ঞান অঞ্জনের পথ বি্বশ্ত। এখন ভারতীয় 
প্রাচীন বিদ্যা ও কীর্তির রক্ষার্থে ও উন্নতি 
কলে ব্রিটিশরাজ মুক্ত হন্তে সাহায্য করিতে- 
ছেন। বিষম ছর্দিনের পর ভারতে আবার 
কদিন: ফিরিয়া: আগিয়াছে। বহুদিনের পর 
॥ ভারতের নানা স্থানে, আযূর্কেদের একটা নূতন 
জাগরণ দেখা যাইতেছে। 
গ্রন্থকার ও এন্থপরিচর । 
পুর্বে অনেকগুলি গ্রন্থ ও গস্থকারের কথা 
প্রসঙ্গকুমে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিশিষ্ট 





সুবিধার জন্ত প্রথমে বর্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ 
প্রধান প্রধান, প্রাচীন গ্রস্থকারগণের পরিচয় 
ঢাক প্রতিসংস্কারক (খ) সংগ্রহকারক ও 
() টাকাকার--এই তিন ভাগে বিভক্ত 
করিয়া লিখিত হইবে। (সংহিতাকারগণের 
পরিচয় পুরি দেওয়া হইয়াছে) পরে গ্রন্থ 
গরিচয়--(ক) সংহ্তাগ্র্থ (খ) সংগ্রহ গ্রন্থ, 
(গ) রস গ্রন্থ, (ঘ) নিঘণ্ট এরন্থ ও (€ে) বিবিধ 
সংগ্রহ--এই পাচতাগে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত 
হইবে । অপ্রধান গ্রস্থকারদিগের পরিচয় 


“গরান্থপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইৰে। 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মূল সংহিতার পরে, 
আর কোন নূতন গ্রন্থ রচিত হয় নাট । -কেন্ছ 
প্রাচীন সংহ্তার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন, 
কেহ বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঞ্চয়ন করিয়া বিবিধ 
সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ টাকা করিয়া- 
ছেন। - অতএব গ্রন্থ ও গ্রন্থকার শব্দ এলে, 
গৌণ ভাবেইণ্ঞ্রযুক্ত হইল বুঝিতে হইবে? 
স্বতরাং গ্রন্থকার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্র্তী 
প্রভৃতির এবং গছ্থপরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কৃত 
ও সংগ্রহ দির পরিচয় লিখিত হইতেছে। 
তৰে বৌদ্ধযুগে অনেক নূতন রসগ্রন্থ লিখিত 
হইয়াছে, ইহা অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে) 
শবস্থকার পরিচয়। 
(ক ) প্রতিসংস্বারকগণ। 
চর্ক-_ইতি অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতি- 
সংস্কারক । প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-সংহিতার 
বা চরক-সংহিতার যে মূল-অগ্নিবেশসংহিতার 
সত অনেক পার্থক্য বা অসামঞ্জন্য আছে, 
তাহা আমরা পূর্বেই বনিয়াছি। এই চরক 
কে--সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ সসাছে। 
দি 
















ডিপ নহে। : কারণ পাপি- 
1 নির কথিত কঠ ও চরক, বছরের শাখা 
এবক্তা দুইজন প্রথি। দেই চক্‌ 


কেহ কেহ বলেন যে, চরক কাশ্মীর দেশীয় 
কনিফ কুলার চিক, ছিলেন এই 
মতের মৃল বিপিটকাখ্য বৌদ্ধ এন্। কিন্ত 
: এই. চরকই যে বর্তমান চরক সংহিতার 
লেখক তাহা: রোধ হয় না; কেননা 





1 ভাহা হইলে কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী নামক! 


ইতিহাসে কনিক প্রবংঙগে প্রতিদংস্কর্জ চরক- 
সংহিতা উল্লিখিত হইত £ 


আমাদের মতে ভগবান্‌ পতঞ্জলিই চরক- 


সং প্রতিদর্ডা চক সুনি। বি্ঞান- | 


ভিক্ষু ভোজরাজ, নাগেশভট্ট, রামভদ্র দীক্ষিত, 


ভাবমিশ্র প্রভৃতি লেখকগণের গরলিখিত | 


বচন দ্বারাও এইরূপই প্রমাণ "পাওয়া যায় *। 
পতগ্জপি কেবল অগ্রিবেশ সংহিতার এতি- 
আর্ত নহেন, রসশাপ্র সম্বন্ধেও ভাহার কথিত 
অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত 
আছে, 'শেবাবতার পতজ্জলি নকুযোর মনের 
দোষ দূর'করিবার জন্তু পাতঞ্জলন্দর্শন, বাক্যের 
অধ নিবারণার্থ বৈয়াকরণ মহাভাষ এবং 
শরীরের দোষ নিবারণের জন্ত চরকসংহিতা 
রানি বৈগ্কণ্রস্থ লিখিয়াছেন। এই পতঙ্রলি 
য়ে ছুই সহজ, বৎসর বা আরও কিছু 
পুর্দে আবিভূতি হইয়াছিলেন--ওঁতিহাসিকগণ 


গনী যুক্তি ছারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
দৃঢ়বল-_কালে “' চরকপ্রতিসংস্কৃত 
অয়িবেশ সংহিতার বা চরক-সংহিতীর অঙ্গহানি 
ঘটলে ছুড়ল তাহার পুনঃ : প্রতিদংস্কার 
করেন্‌। 'দৃঢ়বল কান্দীরে «কিংবা পাঞ্জাবে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন--এই সম্বন্ধে উন 
প্রকার মতই প্রচলিত: আছে প্রথমটা 
| ভাক্কার হর্ণলির মত ও দ্বিতীটা সাধারণ মত । 
| দৃঢবল-সংস্কৃত চরকের অনেক পাঠ বাগভট 
দ্বীন গ্রন্থে উদ্ধত করিহাছেন বলিয়া" জানা 
যায় যে, দৃঢ়বল বাগ্ভটের পূর্বে এবং পতঞ্জলির 
পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন। বর্তমান চরক- 
যংহিতার কোন্‌ কোন্‌ অংশ ঠিক চরকের 
| লেখা সে সদ্ধেও মতভেদ আছে। বাগ ভটের 
| পরবর্তী কোন কোন অঙ্ঞাতনামা ব্যক্তিও 
চরক-সংহিতায় পাঠ যোজনা করিয়াছেন, এরূপ 
মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ 
| বাহুলা তয়ে আমরা এ নহন্ধে 'সধিক 'আলো- 
চনা করিলাম না। 
| নাগাৰ্জ্জুন-_লভামান সুশ্রতসংহিতার 
খতিসং্র্তা কে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 
ভন স্থশ্রতের টাকায় নাগার্ক্জুনকেই জু্রতের 
প্রতিদক্র্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্ত 
তাহার লেখার ভাবে + বোধ হয়, নাগার্জন 
ভিন্ন অপর প্রতিমংক্র্ভারও পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল। 
। নাগরিক হু্ুতের তির বলিয়া 
স্বীকার করিলেও এই নাগার্জ,ন: কে, তাহা 
স্থির করা ছুরহু। প্রাচীন ইতিভাসে নাগার্জুন 
নামে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তির পরিচয় গাওয়া « 
যায়। লোহশাঙ্ প্রবক্তা 'রসতন্ত্রাচার্যয এক 














_* এই পরলঙ্গে যে সকল লেখা হইছে, তাহার 
প্রবন্ধ বাছলাভগে কোন হলেই সেমকল আমাণ উদ্ধৃত 
নদ দেখিয়। আমাদের মতের বিচার 
1 2অতিনার্াগীহ না জন এৰ'--ডজন কৃত 

. 


অনানাছি “অত্যক্গলারীরা গর ভূমিকার না) 
করা হয় নাই। অনুমন্ধিতহ, পাঠক প্রয়োদন চইলে 
করিবেন । 

স্ব টিকা 


